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এতিহাসিকদের মতে সম্রাট আঁওরঙ্গজেবের শাসননীতির ফলেই 
মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে-কয়জন মোগল 
বাদশাহ দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহারা নামে-মাত্র 
বাদশাহ ছিলেন; প্ররুত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে মরাঠা এবং 
শিখের হাতে চলিয়! যায়। ব্রিটিশ-শক্তিকে শেষ বোঝাপড়া করিতে 
হয় ইহাদেরই সঙ্গে । ১৭৫৭ সাল হইতে ১৮৫৭ সাল__এই এক ঠতাবীর 
মধ্যে কোনে! দুরধ্ধ মুসলিম-শক্তি ইংরেজের ভারত-অধিকারে ' প্রবল 
বাধা জন্মায় নাই। ১৮২০ সাঁল হইতে ওয়াহাবি-মুসলমানদের হাতে 
কোম্পানির সরকারকে যে লাঞ্ছনা সহ করিতে হয় উৎপাতহিসাবে তাহা 
উল্লেখযোগ্য হইলেও গবর্মেন্টকে উৎখাত করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট 
নয়। পক্ষীস্তরে ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহ তুলনায় অল্পকালস্থায়ী 
হইলেও তাহার ফলে কোম্পানিরাজের অবস্থ। প্রায় টলমল হইয়াছিল । 
সিপাহীবিদ্রোহে হিন্দুর চেয়ে মুসলমান বৃহত্তর অংশ গ্রহণ করে 
নাই, শুধু যে-ব্যক্তিকে সম্রাট ঘোষণা করিয়! “বিদ্রোহী'রা কোম্পানির 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় তিনি মুসলমান এবং মোগল বাদশাহদের বংশধর 
ছিলেন। তথাপি যে-কাঁরণেই হোক সিপাহীবিদ্রোহের জন্য ব্রিটিশ 
কতৃপক্ষের রাগট! পড়িয়াছিল নাকি বিশেষ করিয়! মুদলমানদের উপরই | 
এদিকে ওয়াহাবি-আন্দৌলন চলিয়াছিল উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টমদশক 
পর্যস্ত। ফলে গত শতাবীর. বেশির ভাগ সময়ই '(অস্তত ১৮৭* সালের 
পূর্ব পর্যস্ত) রাজশক্তি মোটের উপর মুসলিম রাজনৈতিক স্বার্থের বিশেষ 
অনুকূলে ছিলেন না। ইহারই পরিণামে পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের শীসন- 
তন্প্রণয়নের কাজ সমস্তাসংকুল হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান-গ্রজার সঙ্গে 
ব্রিটিশরাজের সম্প্রীতি কিছুট! বিলম্বে হওয়ার জন্য উভয় পক্ষই, দায়ী । 
কয়েক শতাব্দী ব্যাপী “ক্রস এবং ক্রেসেণ্ট” খ্রীস্টান বনাম ইনলামের, 
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সংঘর্জনিত সন্দেহ এবং বিদ্বেষ কোনো! পক্ষের মন হইতেই মুছিয়া যায় 
নাই। মুসলমান-সম্প্রদায় যতই হীনবীর্ধ হইয়া, পড়ক না কেন, 
বরাজশক্তি যে কিছুকাল আগেও তাহাদের হাতেই ছিল এ-সম্বন্ষে তাহার! 
সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। ইংবেজও সেকথা ভুলিতে পারে নাই। এই 
পটভূমিকায় ওয়াহাবি আন্দোলনের বিচার করিতে ঞুইবে। 

, এই আন্দোলন প্রধানত ধর্মসংস্কারমূলক হইলেও শুধু ধর্মের সীমা- 
নাতে আবদ্ধ ছিল না । আরবদেশে ইহার উৎপত্তি এবং রায়-বেরিলির 
সৈয়দ আহম্মদ ভারতে এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা । ধর্মসংস্কারের 
দিক দরিয়া ইহাকে “পিউরিটান-আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করা 
বাইতে পারে) ধর্মে অনাড়ম্বর সরলতা, বিলাসব্যসন পরিত্যাগ, 
আধিক সাম্য এবং বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদ-প্রচারই ওয়াহাবিদের কাজ 
ছিল। বিধর্মী শিখ এবং বিধর্মী ্রীস্টান-রাজশক্তি উভয়ের বিরুদ্ধেই 
ওয়াহাবির! ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়াছে। ইহীরা হিন্দু-মুসলমান- 
নিবিশেষে ধনীর শকত্রতাসাধন করিয়াছে এবং ইসলাম-রা্র স্থাপিত 
করিতে না পারিলে প্রকৃত মুসলমানের ভারতে স্থান নাই, এই বিশ্বাসে 
দীর্ঘ পঞ্চাশ রৎসর বিধর্মী রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্রমাগতু ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধ 
চালাইয়াছে। ইহাদের শক্তি সাহস নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায় অসাধারণ 
বলিতে হইবে । ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র ইহাদের ঘটি ছিল; ইংরেজ 
শাসকের! ইহাদের শক্তি এবং কর্মকুশলতাকে প্রথম দিকে অবহেলার 
চোথে. দেখিয়াছিলেন | পরে ইংরেজের আদালতে 'বিচারকালে ইহাদের 
কার্ধাবলীর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইলে অনেকের চোখ খুলিয়া গিয়াছিল। 
বিধর্মী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাইবার জন্য সারা দেশের মুসলমানের 
নিকট হইতে ইহারা একপ্রকার খাজনা আদায় করিয়াছে এবং ধনী 
মুসলমানেরা, বিশেষ করিয়া চর্মব্যবসায়ী মুসলমানগণ, ইহাদের অর্থসাহাধ্য 
করিয়াছে । ১৮৩০ সালে ইহারা পেশোয়ার দখল করে। এই সময় বাংলা- 
দেশেও চব্বিশ পরগণায় ওয়াহাবি তিতু মিঞার নেতৃত্বে হিন্দু-মুসলমান 
চাষীরা জমিদারি অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয়। এই কৃষক-অভিধানে 
চব্বিশ পরগণা, নদিয়৷ এবং ফরিদপুর একরূপ বিদ্রোহীদের হাতে চলিয়৷ 
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যায়। ইহার! গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে, লুটপাট করিয়াছে, কোনো কোনে 
জায়গায় গোরক্তে ,মন্দির কলুধিত করিয়াছে এবং সর্বশেষে, ইংরেজ- 
রাজত্বের অবসান হইয়া মুললমান-রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল বলিয়৷ ঘোষণ 
করিয়াছে। যেসমস্ত মুসলমান ইহাদের সম্প্রদায়ে যোগদান করিতে রাজি 
হয় নাই তাহাদের শান্তিবিধান করিয়া তাহাদের মসজিদ পর্যন্ত 
ইহারা পোড়াইয়াছে | 
ভারতে ওয়াহাবি-আন্দোলনকে শুধু বিদেশী-রাষ্ট্র-বিরোধী ন! বলিয়া 
সঙ্গেসঙ্গে বিধর্মী বা অমুমলমান-রাষ্ট্র-বিরোধী. বলাই সংগত । বস্তত, এই 
আন্দোলন যতখানি দেশগত তার চেয়েও ঢের বেশি ধর্মগত ; কেননা, 
দেশগ্রীতির চেয়ে ধর্মগ্রীতিই এই আন্দোলনে বেশি প্রেরণা যোগাইয়াছে। 
শিখ-রাষ্ট্র ভারতে বিদেশী, ছিল না, কিন্ত ওয়াহাবিদের কাছে ইহা বিধমী 
বলিয়াই তাহারা ইহার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়াছে। ভারতবর্ষে 
অমুসলমান-রাষ্ট্র স্থাপিত হইয়াছে বলিয়াই ইহাকে মুসলমানের পক্ষে 
পার-উল-হার্ব অর্থাৎ ক্রদেশ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। 
ওয়াহাবিরা মোটের উপর ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের পক্ষে ছিল একথা সত্য । 
কিন্ত রাষট্রশক্তি ইসলাম-শিয়ন্ত্রিত হইতেই হইবে, ইহাই ছিল তাহাদের 
প্রধান সাধন!'। যেদেশে মুসলিম-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত নয় সেদেশ মুসলমানের 
পক্ষে ত্যাজয, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস ছিল। হয় বলপ্রয়োগে বিধর্মী রাষ্ট্র 
ধ্বংস করিয়! মুসলিম-রাষ্ট স্থাপন করিতে হইবে, নতুব! বিধি রাষ্ট্র ত্যাগ 
করিয়া কোনো মুসলিম-রাষ্ট্রে গিয়া বাম করিতে হইবে, মুসলমানের পক্ষে 
এ ছাঁড়া তৃতীয় কোনো! পন্থা 'নাই, ইহাই ছিল ওয়াহাবিদের দৃঢ় ধর্মবিশ্বাস । 
অতএব ওয়াহাবি-আন্দৌলনকে ভারতে জাতীয় আন্দোলন বল! যায় না। 
মুসলমান-সম্প্রদায়কে 'জাতি' আখ্যা দিলে ইহাকে ভারতে মুসলিম- 
জাতির জাতীয় আন্দোলন বলা যাইতে পারে। তবে ধনীর সাহাব্য 
পাইলেও এই আন্দোলনকে দরিদ্রের এবং বঞ্চিতের সুহৃদ বলিতে 
হইবে। 
_. খ্রতিহাসিকের কাছে ওয়াহাবি-আন্দোলনের আর-একটি তাৎপর্য 
খ্বরা পড়িবে। প্রায় শতবর্ধ পরে মৌলানা মহম্মদ আলি তুরস্কে খলিফার 
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ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে নিরাশ হইয়া ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষকে বিধর্মী 
দেশ বলিয়৷ অভিহিত করিয়া মুসলমানদের এই দেশ ত্যাগ করিতে 
পরামর্শ দেন, এবং ১৯২০ সালের কেবল অগস্ট মাসেই আঠারো হাজার 
ভারতীয় মুসলমান গৃহ এবং ভূসম্পত্তি বিক্রয় করে এবং দেশত্যাগ করিয়া 
আফগানিস্থানের দিকে যাত্রা, করে। এই হতত্বাগ্যদের অনেককেই 
অবশেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইয়াছিল এবং ইহাদের দুর্দশার 
অন্ত ছিল না । এই ঘটনার বিশ বৎসর পর মহম্মদ আলি জিন্না সাহেবের 
নেতৃত্বে ভারতীয় মুসলমানকে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া ঘোষণা, করা হয় 
এবং বল! হয় যে, ভারতবিভাগ করিয়া একটি স্বতন্ত্র মূললিম রাষ্র গড়াই 
মুসলিম-লীগের উদ্দেশ্ঠ । ধর্মের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করাই। পাকিস্তানের লক্ষ্য । এ বিষয়ে ওয়াহাবি 
এবং পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে মূলত কোনো! প্রভেদ নাই। একথা 
বুঝিলে, কেন জিন্না সাহেব ১৯৪৬ সালে এক বিবৃতিতে তিনি ভারতবাসী 
নন এই উক্তি করিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য বুঝা! শক্ত হইবে না। 
ইংরেজ-অধিকারের সঙ্গেসঙ্গে ভারতে মুসলমান-সম্প্রদায় ইতিপূর্বে 
যে উচ্চপদ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তাহ! হারাইতে 
লাগিলেন। ১৮৩৫ সাল হইতে 'ইংরেজি-শিক্ষীর প্রবর্তনে শিক্ষা- 
বিভাগের সমস্ত টাকা ব্যয়িত হইতে লাগিল । দেশের আইন-আদালত 
শিক্ষাদীক্ষা সমস্তই ইতিপূর্বে মুসলমানী নিয়মে ফারসিভাষার সাহায্যে 
চলিত, ক্রমে ক্রমে তাহাও বদল হইল। ইংরেজিভাষাই ফারসির জায়গ। 
দখল করিয়া বসিল। ইতিপূর্বে সম্ত্রান্ত ঘরের মুসলমানগণ রাজস্ব পুলিশ 
আইন-আদালত এবং সমরবিভাগের উচ্চপদগ্ুলি একরূপ একচেটিয়া- 
ভাবে অধিকার করিয় রাখিতেন। ক্রমে ক্রমে ইংরেজ আমলে 
এগুলিও তাহার! হারাইলেন। চিরস্থায়ী বন্দেঈবস্তের ফলও মুসলমানদের 
অনুকূল হইল না! । হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষা! গ্রহণ করিলেন কিন্তু মুললমান- 
গণ তাহা বর্জন করিলেন; নৃতন ভাষা, নৃতন শিক্ষা, নৃতন ব্যবস্থা 
অস্বীকার করিয়] তাহা হইতে দূরে থাকাই মুসলমান-সমাজ স্থির করিলেন। 
কতক এই কারণে, কতক ওয়াহাবি-আন্দোলন এবং সিপাহীবিক্রোহ- 
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জনিত বিদেষের ফলে এবং কতকটা ইংরেজের তৎকালীন মুসলমানবিরোধী 
ভেদনীতির ফলে মুসলমানগণ নিতান্ত হীনপ্রভ+ হইয়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
তুলনায় পশ্চাতে পড়িলেন। অন্থমান ১৮৭০ সাল হইতে ব্রিটিশ নীতির 
মোড় ফিরাইবার চেষ্টা চলিল। ১৮৭১ সাল হইতে হাণ্টার প্রমুখ ইংরেজ 
স্থকার এবং রাজপুরুষগণ মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি শুরু করিলেন 
এবং মুদলমান-সম্পরদায়ের মন হইতে এই নিরন্তর অন্তায়বৌধ (42০1৩ 


১ হান্টার সাহেব তাহার স্ুবিখ্যাত 7061750101৮ 85350177015 গ্রন্থ এই মত ৃ 
প্রচার করিয়াছেন এবং আধুনিককালে ইহা বহুজনগ্রাহা হইয়াছে । এ বিষয়ে মুসলিম 
্বাতন্ত্যবাদের পরম বন্ধু আলিগড় কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্তার থিওডোর মরিসন 
তাহার 1৬/1,271712001, 7৬109776705 প্রবন্ধে যাহ! বলিয়াছেন তাহাতে হাণ্টার সাহেবের 
বক্তব্যের সমর্থন পাওয়। যায় ন|। স্ত/র থিওডোর বলিয়াছেন যে, ১৯*৬-সালের কাছাকাছি 
সময়ে শাননসংস্কার সন্বন্ধে যে আলোচন! এবং বাদানুবাদ হয় তাহাতে মুললমান্গণ (১) 
পৃথকনির্বাচন-প্রথা এবং (২) জনসংখ্যার অনুপাতে নিজেদের জন্য বেশি আসন দাবি 
কুরেন। দ্বিতীয় দাবির স্বপক্ষে মুদলমানগণ যে ঘুক্তি দেন তাহা “৪৪ 1226 6355 (অর্থাৎ 
মুসলমানগণ) 81911716800 00100091790. ৪. 80001075006 11011006006 10018 195 
£768.0]% 17) 3০555 0£ 07610 7800 0০ 036 ঢ000]180101), ]0 57105 ০ 
50051655192 175 16506005685, 0755 56111 ০10০৫ [07001 06 096 
1917650 701:072:6 11/ [17012, 0065 50111 £010560 ও 67 12768 61200616 1] 
0176 69110 327৮1০6৭ 270 7$0051170 $০11613 ০9101006027) 19166 1009০ 
0107 0০0 01061101217 £১00-" ম্তার জন কামিং-প্রণীত 7০110০% 17,022 গ্রন্থ, 
'পৃ৯১)। অর্থাৎ জনপংখ্যার অন্ুপাতের চেয়ে ঢের বেশি প্রভাব-প্রতিপত্তি মুলমানগণ 
ভোগ করিতেছেন ; এখনও বহু জমির তাহার! মালিক ; সরকারি চাকরি এবং পৈন্ত- 
বিভাগেও মুমলমানগণ বৃহৎ অংশ অধিকার করিয়া আছেন। 

মুদলমানদের প্রতি ব্রিটিশ গবর্মেন্ট নানাভাবে অবিচার করিয়াছেন এবং করিতেছেন 
হাণ্টার সাহেব তাহার 4016 1770101% 741%55017775 গ্রন্থে এই অভিযোগ করিয়াছেন। 
সরকারি চাকরিতে মুসলমানগণের স্থান অত্যন্ত কম. ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি 
তাহার পুস্তকে একটি তালিকা প্রকাশ করেন। তাহাতে দেখা যায়, বলগদেশে ১৮৭১ সালের 
এপ্রিল মাসে পদস্থ কর্মচারীদের (৫552৮০8 ০£7০618) মধ্যে ইউরোপীয় ছিলেন 
১৩৩৮ জন, হিন্দু ৬৮১ জন এবং মুললমান ৯২ জন। ইহার প্রধান হেতু অবস্থু 
-ইংরেজিভাষা এবং পাশ্চাত্যশিক্ষায় তৎকালীন মুনলমান-সমাজের আগ্রহের অভাব। 
১৮৭১ সালের ২১ ডিসেম্বরের বাংল! অমৃতবাজার পত্রিকায় মন্তব্য কর! হইয়াছে 
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52156 ০ 10108”) দূর করিয়া ব্রিটিশ-শাসনের অনুকূলে তাহাদেক। 
সহযোগিতা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ই'হাদের চেষ্ট/ অচিরে ফল- 
বতী হইল তিনটি কারণে : প্রথমত, এই রাজপুরুষদের আনুকূল্য ; 
দ্বিতীয়ত, স্যার সৈয়দ আহম্মদের উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রম ; এবং 
তৃতীয়ত, পাশ্চাত্যশিক্ষায় অগ্রসর হিন্দুদের স্বাজাত্যবোধ এবং স্থায়ত্ত- 
শাসন-আন্দোলন-জনিত বিদেশী শাসকের হিন্দুবিদ্বেষ এবং মুসলমান 
প্রীতির ফলে। 


*****বিস্ববিগ্ভালয়ের সৃষ্টি অবধি অগ্তাপি বারোটির অধিক মুদলমান ছাত্র উপাধিপ্রাপ্ত 
হয় নাই, অপচ উপাধিধারী হিন্দ ছাত্রের সংখ্য! চারিশতের ন্যুন হইবে না” । যাহাই 
হোক, চাকরি-ব্যাপারে ব্রিটিশ 'গবর্সেপ্ট মুসলমানবিরোধী এবং হিন্দুর প্রতি পক্ষপাত" 
দোষছুষ্ট, ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হান্টার সাহেবের এই মত আজকাল একরাপ প্রামাণ্য 
বলিয়াই গৃহীত হইয়! থাকে। কিন্তু তাহার পুস্তক প্রকাশের সময় যে এই মত সম্পূর্ণ 
প্রান্ত হয় নাই তাহ। ১৮৭১ সালের ২৮ ডিসেম্বর তারিখের (১৪ পৌধ, বৃহস্পতিবার, 
সন ১২৭৮) বাংল! অম্ৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে জানা যায়। নি্বে, 
পূর্ণ যস্তব্যটিই উদ্ধত হইল-_ 

“পায়োনিয়ার পত্রিকা হান্টার সাহেবের নূত্তন পুস্তকের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত 
নীচের তালিকাটি সংগ্রহ করিয়াছেন । হাণ্টার সাহেব বলেন, গবন্নেন্ট মুসলমানদের, 
উপর অত্যাচার করেন। চাকুরিসমুদয় যত হিন্দুকে দেন তত মুসলমানকে দেন না। 
পায়োনিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এই তালিকাটি সংগ্রহ করিয়াছেন। 








পদ " স্বীস্টান হিন্দু মুনলমান 
সদরওয়ালা ২ ৩৭ ৪৫ 
মুন্দেক ডেপুটি-কাঁলেক্টর ১৪ ২৫ ৩১ 
জজকোট্ জজ ৩ ০ ১ 
তশ্িলদার ২ | ৮৩ ৮৮ 
শিক্ষাবিভাগে ৩৯ ৩৩ ১৭ 
মোট লা ১৭৮ ১৮২ 


পায়োনিয়ার আরে! বলেন যে, মুসলমানগণ সেই প্রদেশের সমস্ত অধিবাসীর সাত. 
ভাগের এক ভাগ মাত্র। অতএব মুসলমান ও হিন্দু দি সমান উপযুক্ত হয় তকে 
তাহাদের মোট ১৮২টি চাকুরি ন! পাইয়া ৫০টি মাত্র চাকুরি পাওয়া উচিত। কিন্তু, 
তাহা ন।পাইয়! ই'হার। ১৮২টি চাকুরি ভোগ করিতেছেন” 
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সিপাহীবিপ্রোহের এক বদর পর, ১৮৫৮ সালে, স্টার সৈমদ আহম্মদ 
উদু'ভাষায় একটি পুস্তক প্রণয়ন করেন । পনেরো বৎসর পর, ১৮৭৩ সালে, 
দুইজন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী, স্যার অকল্যাণ্ড কল্পভিন এবং লেফ ট্নান্ট 
কর্নেল গ্রেহাম, এ পুস্তক ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এ পুস্তকে স্যার 
৫সয়দ আহম্মদ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে ধর্মসম্প্রদীয় হিসাবে মুসল- 
মানগণ ব্রিটিশবিরোধী নয়; মুসলমানের আহ্গত্য লাভ করিতে)হইলে 
তাহাদের প্রতি ইংরেজ-সরকারের স্থ্বিচার করিতে হইবে । স্যার সৈয়দ 
ষুসলমান-সমাজেব পাশ্চাত্যশিক্ষাবিমুখতা৷ দূর করিবার জন্য" আন্দোলন 
আরম্ভ করেন এবং ১৮৭৫ সালে গবর্মেণ্টের সাহায্যে মুসলমানদের জন্য 
আলিগড়ে “মহামেডান আংলো-ওরিয়ে্টাল কলেজ? (70 01791072081 
/17810-0)7151068] 00115) নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। 
মিস্টার বেক নামে একজন ইংরেজ ইহার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। 
মুসলিম-ভেদবাদেব বীজ এই বেক সাহেবই স্যার সৈয়দ আহ্ম্মদের মনে 
বিশেষভাবে প্রবেশ করাইয়া দেন। স্যার সৈয়দ নিজে “দার-উল-হার্ব-মতে 
বিশ্বাস করিতেন না; পাশ্চাতাশিক্ষীয় অনগ্রসর বলিয়! মুমলিম-সমাজ 
পশ্চাতে পড়িয়া আছে, ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস। ইংরেজের মুসলিম- 
বিদ্বেষ এবং মুসলমানের ব্রিটিশ-বিমুখতা দূর করিবার ভার তিনি 
নিজে লইয়াছিলেন। এইজন্যই মুসলমানগণ যাহাতে পাশ্চাত্যশিক্ষা 
কার়মনোবাক্যে গ্রহণ করে তাহার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন । 
তিনি হিন্দুবিদ্েধী বা হিন্দুবিরোধী ছিলেন না। হিন্দু এবং মুদলমান 
এক জাতি, ইহাও তিনি প্রচার করিয়াছেন; হিন্দু এবং মুসলমানকে 
ভারতবর্ষের দুই চোথ বলিয়। তিনি মনে করিতেন। স্বাধীনতা এবং 
জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত হিসাবে বাঙালি হিন্দুদিগকে স্তার নৈয়দ 
অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং ধর্মের দিক দিয়! বিভিন্ন হইলেও বৌদ্ধ 
হিন্দু এবং মুসলমানকে তিনি এক হিনুস্থানের অধিবাসী হিসাবে “হিন্দু 
নামে সম্বোধন করিয়াছেন। 'কিস্তু* শেষদিকে, অনেকট। বেক সাহেবের 
প্ররোচনায়, স্বাতন্ত্রবোধের উপরই যে মুসলমান-সম্প্রদায়েরংভবিদ্যৎ নির্ভর 
করিতেছে, এই বিশ্বাসে তিনি মুসলমান-সম্প্রদায়কে &ত্রিটিশবিরোধী 
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হিন্দুদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন । তাহার যুক্তি ছিল এই 
যে, মুসলমানেরা অনগ্রমর সম্প্রদাষ, শিক্ষাদীক্ষাঘ তাহার! হিন্দুদের পিছনে 
পড়িয। আছে ; তাহারা যি হিন্দুদের সঙ্গে মিলির! ব্রিটিশবিবোধী আন্দোঁ- 
লনে অংশগ্রহণ করে তবে বাজরোষে পড়িঘা তাহাদেরই ক্ষতি বেশি 
হইবে। তাহারা শিক্ষা এবং চাকুরিতে যেটুকু অতিরিক্ত সুবিধা পাইত 
তাহা হারাইবে; ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়। না করিয়া মৈত্রীস্ত্রে আবদ্ধ 
হওয়াই সম্প্রতি মুসলমানের স্বার্থের অন্টকূল। ১৮৮৫ সালে ভারতে জাতীয় 
কংগ্রেস স্থাপিত হয়। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে মাত্র ছুই জন মুসলমান 
উপস্তিত ছিলেন; দ্বিতীয অধিবেশনে মুসলমান ছিলেন ৩৩ জন এবং 
কলিকাতীয় ষষ্ঠ অধিবেশনে মুসলমান-প্রতিনিধির সংখ্যা হইযাছিল ১৫৬ 
জন। সকল সম্প্রদায মিলিয়! সবন্নদ্ধ ৭০২ জন প্রতিনিধি এই আর্ধবেশনে 
উপস্থিত ছিলেন । মুসলমান-সম্প্রদায়ের ব্রমবর্ধমান কাগ্রেসপ্রীতি 
স্যার সৈবদ আহম্মদ ভালো চোখে দেখিলেন না। তিনি মুদলমান-সমাজের 
অর্থনৈতিক অনগ্রসরত। এবং পাশ্চাত্যশিক্ষা় ভীনতার *উল্লেখ কবিষা 
তাহাদিগকে এই বলিঘা মাবধান করিতে লাগিলেন যে, ব্রিটিশ- 
বিছ্বেী কংগ্রেসে গিয়া সুসলমানের| ইরেজেৰ অন্তগ্রভকপ শ্ঠটাম এবং 
শিক্ষা এ আঘধিক উন্নতিরূপ কুল ছুই ভাবাইবে | স্যার সৈয়দের এই 
উপদেশ একেবারে বার্থ ভয় নাই । ইপবেজের ভেদনীতি এবং 
ভিন্দু ৪ মুসলমান দধ্যবিভ্তশ্রেণীব মধ্যে অর্থনৈতিক অসমত] থাকায় 
মুললমানের মনে সাম্প্রদাধিক স্বাতন্ত্যবোপ জাগানো অপেক্ষাকৃত সহজ 
হইয়াছে | | 

ইঙ্গ-মুসলিম মৈত্রী-বর্ধনে আলিগড কলেজের অধ্যক্ষ বেক সাহেব 
প্রভৃত সহাযতা করিঘাছেন। স্যার সৈবদ-পত্রিচালিত ন্স্চিট্যুট গেজেট” 
([70506060 085506০) কাগজের সম্পাদনার ভার তাহার হাতে পড়িয়া 
ছিল। এই কাগজে তিনি বাংলার রাজনৈতিক দাবিকে “মুসলিমাবরোধী, 
আখ্যা ভূষিত করেন ! তিনি বলিতেন, ইঙ্গ-মুসলিম এক্য সম্ভব কিন্ত 
হিন্দু-মুসলিম এক্য অসম্ভব । ১৮৮৯ সালে চালস্‌ ব্র্যাডল সাহেব গণতন্ত্র 
মূলক শাসনসংস্কীত্ব সমর্থন করিয়। পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন 
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কনেন। সেই সমঘ এই উপলক্ষে বেক সাভেব ভারতীয় মুসলমান্দেব পক্ষ 
হইতে এক আবেদন পেশ করেন । তাভাতে তিনি এ বিলের বিরোধিতা 
করিষা বলেন যে, গণতন্ত্রমূলক ব্যবস্থা ভারতবর্ষে খাপ খাইবে না|; কেননা, 
ভারতীয়ের! একটিমাত্র জাতি নব। তিনি “মহামেডান আংলো-এরিয়েপ্টাল 
ভিফেন্ন আসোসিযেশন'এর সেক্রেটারি ছিলেন। এই আমসো- 
-সয়েশনের চারটি উদ্দেশ্য ছিল : ১. মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক 
আন্দোলনের প্রসারে বাধ। দেওয়া, ২, যাহাতে ত্রিটিশ-রাজ শক্তিশালী 
ভয তাত। সমর্থন করা, ৩. রাঁজভক্তি প্রচার করা, ৪. মুসলমাঁন- 
সম্প্রদাধের বজনৈতিক অধিকার রক্ষ/ কর] এবং তাহাদের মতামত 
ইংবেজদের, বিশেমভাবে সবকারের, গোচর করা । এই আনোসিয়েশনে 
ভিন্দু সভা লগ] ভইত ন|। [176 [00121 [980010010 4১550০1801018 
অর্থাৎ ভারতীয দেশপ্রেমিক-সজ্ব) নামে হিন্দু-মুললমান রাজভক্তদের 
অনেকটা এইপ্রকার একটি সভ| ছিল। কিন্ত হিন্দু সভ্য থাকাটা 
(বক সাহেব তাঙ্ছার একট ক্রটি মনে করিতেন । ব্রিটিশজাতি এবং 
ঘুসলমান-সম্প্রদাঘ মিশিত হইয। কংগ্রেস-আন্দোলন ধ্বংস করুক এবং 
গণতন্ত্রমলক শাসনব্যবস্থ। এদেশে প্রচলিত না হোক, ইহাই তাহার কাম্য 
এবং প্রচারের বিষষ ছিল। এই উদ্দেশ্টেই তিনি ইঙ্গ-মুসলিম মৈত্রী- 
সংনুক্ষণে সবদ। ব্যস্ত থাকিতেন। এই ব্যক্তি শ্যাব সৈরদ আহম্মদের পরম 
বৃন্ধুবূপে শেষবয়সেব রাজনৈতিক চিন্ত! এবং কর্জপার। নিযন্ধণ করিতেন। 
মুমলিম সাম্প্রদাধিক-স্বা তত্ত্যবোধের এত বড় প্রবর্তক প্রচারক এবং 
ম্থক ইংবেজদের মধ্যে ও অতি অল্পই মিলিবে। 

কংগ্রেস স্থাপিত হওয়ার পব হইতে ভারতীয় জাতীর়তাবোধ ভ্রুত 
প্রসার পাইতে লাগিল এবং ইংরেজ রাজপুরুষগণকে নিতান্ত বিব্রত 
কবিঘ। তুণিল। কেমন কবিষা জাতীষতাবাদীদের প্রভাব খর্ব করা যায়, 
ইহাই হইল তাহাদের চিন্তা । তাহাদের বিশ্বাস জন্মিল, বাঙালি হিন্দুরাই 
জাতীয়তাবাদের পুরোধা, ইহাদের দমন না কবিতে পারিলে ভারতে 
ব্রিটিশ রাজত্ব নিপ্টক হইতে পারে ন।। ১৯০৫ সালে শাসনকার্ষে সৌকর্ষ- 
বিধানের অজুহাতে বড়লাট লর্ড কাজন বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন করিলেন । বঙ্গ- 
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তঙ্গের ভিতরকার কথা বাঁডীলিজাতিকে শুধু ছুই ভাগ কবা নয়, উভয় 
ভাগকেই সঙ্গেসঙ্গে ছুবল করা; পশ্চিমবঙ্গ বিহারের সঙ্গে যুক্ত হইলে 
বাংলাভাষীবা (অধিকাংশই হিন্দ) সংখ্যার হীন হইযা পড়িবে এবং 
পূর্ববঙ্গ ও আসাম একত্র হইয়া সেই: প্রদেশেও বাঙালি হিন্দু সংখ্যালঘু 
হইবে । ফলে বাঙালি হিন্দু পূর্ব ও পশ্চিম উভয় 'প্রদেশেই সখখ্যাল্প 
হইবে এবং সরকারি নীতি পশ্চিমে হিন্দিভাধীদের এবং পূে 
মুসলমান-ধর্মাবলম্বীদের অতিরিক্ত স্ৃবিধাস্থযোগ দিধা উন্নত বাঙালি 
হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাড করাইবে | বুদ্ধিমান বাঙালি হিন্দু নেতাদের পক্ষে 
লর্ড কাজনের এই চাল বৃঝিতে বিলঙ্গ হইল নাঁ। ভারতে জাতীরতা- 
বাদের নেতৃত্ব ছিল তখন বাঙালি হিন্দুব ভাঁতে। বাঙালি হিন্দুকে 
পঙ্গু করিয়া জাতীয়তা-আন্দোলনকে ধ্বংস করার এই হীন উদ্দেশ্যকে 
ব্যর্থ করিবার জন্য বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন আরন্ত হইল | প্রথমট। বাঙালি 
মৃসলমানগণের নেতারাও 'একবাকো বঙ্গভঙ্গের নিন্দা করিযাছেন, এমনকি 
ঢাকার নবাব সলিমুল্লা খাও ইহার বিরুদ্ধে তীত্র মন্তব্য জ্ঞাপন করেন । 
কিন্ত ল কাঞ্জন ঢাকাম এক বিশেষ সভা আহ্বান করিয়া তাহাতে 
ঘোষণা করেন যে, পববঙ্গ '৪ আসাম নী যে নৃতন প্রদেশ গঠিত 
হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য একটি মুসলমানপ্রধান মুনলিম-প্রদেশ গঠন 
কর! এবং এই নূতন প্রদেনে মুসলমানদের বিশেৰ জখসুবিধা দেওয়াই 
হইবে সরকারের অন্যতম প্রধান কতা । নবাব সলিমুল্লা খাবু ভ্রাতা 
নবাবজাদ। আতিকুল্লা খ। ১৯০৬ সালে কলিকাত।-কংগ্রেসে জানা ইঘ।- 
ছিলেন যে, পূর্ববঙ্গের মুনলমানগণ বঙ্গভঙ্গের সম্থক এ কথ। সত্য নয়; শুধু 
কয়েকজন মুললমান প্রধান নিজেদের স্বার্থের খাতিরে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন 
করিতেছেন | এই “স্বার্থ কি, সে সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানা গিয়াছে ; 
ঢাকার নবাব সলমুল্ল। খাকে এই সম গবর্ষেপ্ট নামমাত্র স্থদে এক লক্ষ 
পাউণ্ড ধার দিয়াছিলেন। 
যদিও গবর্ষেন্ট মুদলমান নেতাদিগকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক হইবাব্‌ 

জন্য নানাভাবে চাপ দ্িতেছিলেন তথাপি কোনো কোনো মুদলমান 
নেতা সরকারপক্ষে ফোগ ন! দিয়া বঙ্গভঙ্গ-আন্দৌলন সমর্থন করিয়া- 
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ছিলেন এবং কেহ, কেহ এই আন্দোলনের পুরোভাগেও ছিলেন । যে 
ববিশাল-কন্ফারেন্সেন সমম্ম জাতীয়তাবাদীদের শোভাযাত্রার উপর 
পুলিশ লাঠি চালার, সেই কন্ফারেন্দের সভাপতি ছিলেন আবছুল রস্থুল 
সাহেব। রস্থুল সাহেব জাতীপ্তাআন্দৌোলনের একনিষ্ঠ নেত। ছিলেন, 
এবং মুসলমান বলিঘ| তাহার জাতীর স্বার্থ হিন্দুর স্বার্থ হইতে ভিন্ন, 
একথা বিশ্বাস করিতেন না। এই সমঘ বাংলাদেশে আর-একজন 
অক্লান্ত দেশকর্মীর আবিতাব হয়। তীহার নাম লিয়াকৎ হোসেন । 
তাহার মত ত্যাগী বিলাসবিমুখ নিধাতিত দেশভক্ত বিরল। তিনি 
বাজদ্রোহ-অপনাণে কানারুদ্ধ হইরাছিলেন । পুলিশ সবর্দা তাহাকে 
অনুসরণ করিযাচ্ছে । কিন্তু তিনি ছিলেন নিভীক স্বাবীনচেতা, কোনো- 
প্রকার ভয় বা লোভ দেখাইঘা! জাতীয়তার কণ্টকাকীর্ণ পথ হইতে 
তাহাকে সরাঁইয়। লগব| কাহাব 9 পক্ষে সম্ভব ছিল না। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন 
শুধু বাংলাযই শীমাবদ্ধ ছিল না, ভাবতের অন্ত্রও ইহার ঢেউ 
পৌছিয়াছিল; মাডাজে বরিশাশ-অত্যাচারের প্রতিবাদে এক সভান্ন 
সরকারের বিরুদ্ধে তীত্র সমালোচনামূলক প্রপ্তাব পাঁশ হইয়াছিল 

বাস্তবিক স্যান সৈবদ আহম্মদ মুসলমান-সম্প্রদাবকে কংগ্রেস এবং 
জাতীয়তাবাদ হইতে দূরে থাকিতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা 
আংশিকভাবে মাত্র সফল হইয়াছিল । কংগ্রেসে প্রথম হইতে শেষ 
পর্যন্ত 'মুসলমান নেতার অভাব ছিল না। মুসলমান-সম্প্রদাষের শেষ 
নেতাদের মধ্যে প্রথমণিকে স্যার গ্লৈঘদ আহম্মদ এব শেষদিকে মহম্মদ 
আলি হিন্না, মুনলমানগণ যাহাতে কংগ্রেস বর্জন করে জাহার জন্য প্রাণপণ 
করিয়াছেন, কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ট , মুসলমানদের কেহ-না-কেহ সবদ্দাই 
কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছেন। প্রথমদিকে স্যার সৈয়দের একাস্ত্িক 
২গ্রেসবিরোধিত। সত্বেও বদরুদ্দিন তাষেবজি, রহমতুলা সাবানি, মীর 
হুমাূন জা, আলি মহম্মদ ভীম্জির মত নেতৃস্থানীয মুসলমানগণ 
কংগ্রেসের ৪ নেতৃত্ব করিয়াছেন এবং উলেমারাও কংগ্রেসে যোগদান 
করিয়াছেন । পরবতীকালে হাকিম আজমল খাঁ, ডাক্তার আন্সারি প্রমুখ 
শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণ কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিয়াছেন । মৌলানা আবুল কালাম 
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আজাদকে নানাপ্রকার অশিষ্ট ও অপমানস্ূচক কথা বুলিতে জিন্না সাহেব 
কস্থুর করেন নাই, কিন্তু মৌলান। আজাদ তাহাতে জাক্ষেপ মাত্র না 
করিষ। কংগ্রেসের নেতৃত্ব করিরাছেন। এই প্রসঙ্গে আর-একজন 
মহান্থভৰ জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম করা প্রয়োজন । তিনি 
মৌলানা! শিবলি নোমানি। স্যার সৈয়দের বন্ধু এবং সহকর্মী 
ভইয়ীও তিনি স্যার সৈরদের কংগ্রেসবিরোধী হ্নাতন্ত্যনীতির তীত্র 
সমালোচনা করিয়াছেন এবং জাতীয়তার পথ কোনোদিন ত্যাগ করেন 
নাই । 

বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময বাংলাদেশে মৈমনসিংহজেলার সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গ| হয়। মুসলমানদিগকে বুঝানে। হয় যে, তাহাদের'স্বার্থ হিন্দুরা 
ন্ট করিতেছে এবং তাহারা হিন্দু হইতে ম্বতন্ব। দীর্ঘকাল হিন্দু- 
মুসলমান পাশাপাঁশি বাস করার ফলে উভয়ের মধ্যে যে হৃদয়ের এবং 
সংস্কৃতির যোগাযোগ ভইযাঁছিল তাহা নষ্ট করিবার চেষ্ট| চলে। 
উতিপূর্বে পরস্পব পরস্পরের ধর্ম এবং সামাজিক প্রথার প্রতি আপনা 
ভইতেই এত সহজে এবং স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধা এবং সন্মান প্রদর্শন 
করিয়াছে যে, মুসলমানের পক্ষে হিন্দুর দুর্গাপূজা যোগদান করিতে বাঁধে 
নাই, আবার হিন্দুব পক্ষে মহরমে যোগদান এবং মসজিদে সিন্লি দেওয] 
রেওয়াজ ভইয়া গিয়াছিল। ইৎরেছের রাজনৈতিক প্রযোছনে অনেক 
ক্ীরমান (প্রথা ও ধর্মগত অনৈক্যবোধকে পুনজীবিত' করা হইল। 
ঈতিপূর্বে হিন্দু-মুসলমানে 'দা্গী খুব অল্পই বাধিবাছে। সিয়।-স্থমি 
'দাঙ্গা সংখ্যাৰ এক্‌ তীব্রতা তাহার চেঘে অনেক বেশি হইয়াছে। 
কিন্ধু উনবি,শ শতাব্দীর শেষদিকে এবং তাহার চেয়েও বেশি বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দিক হইতে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দার্গা ভারতে 
রাজনৈতিক জীবনের প্রা অঙ্গ তইয়া উঠিয়াছে। মানুষে মানুষে বা 
সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তফাৎ সর্বত্রই আছে। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমীনের 
ধর্মগত বিভিন্ন তাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে দাঙ্গার আকার দেওয়ার 
'দায়িত্ব আজ অনেকাংশে ইংরেজকে স্বীকার করিতে হইবে । হিন্দু এবং 
মুসলমান মে পৃথক জাতি, এই কথাটি প্রথম ইংরেজই রচনা এবং প্রয়োগ 
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করিয়াছে । তাহার কূটনীতি সার্থক হইয়াছে যখন মুসলমান নেতারাও 
ইৎরেজের কথা স্বীকার করিয়। পৃথক জাতির ধ্বজ! উড়াইয়াছেন। 

১৯০৫-৬ সালের শীতকালে ইংলগের যুবরাজ ভারতবর্ষে আসেন 
এবং সমগ্র দেশ পরিভ্রমণ করিয়া ১৯০৬ সালের প্রথম ভাগে স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন। তখন ভারতসচিব ছিলেন লর্ড মলি ' এবং 
বডলাট ছিলেন লর্ড মিণ্টে। ৷ লর্ড মলির 75০0115269015 গ্রন্থ এবং মিণ্টো- ূ 
জায়ার ভায়ারি পাঠ করিলে তখনকার ব্রিটিশ গবর্মেন্টের মনোভাক 
জানা যায়। ১৯০৬ সালের ১১ মে তারিখে লর্ড মলি বড়লাটকে 
এক চিঠিতে যুবরাজের মতামত জানাইয়াছিলেন; যুবরাজের মতে 
কংগ্রেস অতাণ্ত শক্তিশালী হইয়া! উঠিতেছে। জবাবে বড়লাট লড” 
মিন্টো একমত হইয়া লিখিতেছেন যে, কংগ্রেস অত্যন্ত রাজদ্রোহী ও, 
বিপজ্জনক প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতেছে, কেমন করিয়া ইহার বিরুদ্ধে আর- 
কোনো দল দাড় করাইয়। ইহাকে ঠেকাইবেন ইহাই তাহার চিন্তা (*[ 
199৬০ 106০1) 01)117]01ঠি ৪. 6000. 0291] 17621 ০06 ৪. 009551916 
5021762000156 00 001075553 ৪1005) । ৬ জুন তারিখে লডমলি 
ব্ডলাটকে জানাইতেছেন যে বিভিন্ন ইংরেজ সাংবাদিক ভারতভ্রম্ণ করিয়। 
আসিয়া ভয় দেখাইতেছেন যে শীঘ্রই মুসলমান-সম্প্রদায়ও ইংরেজের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দিবে । মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেসে 
যোগ ন। দিয়। ব্রিটশের মৈত্রী. স্বীকার করে তাহার জন্য চেষ্টা করাটা যে 
জরুরি কতরব্য এ বিষয়ে -লর্ডমলি এবং লর্ভ মিণ্টোর মধ্যে মতভেব 
ছিল না । 

আলিগড়্ কলেজে বেক সাহেব যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, 
তাহার মৃত্যুর পর পরবর্তী ইংরেজ অধ্যক্ষগণও সেই নীতি অনুসরণ 
করিতেছিলেন । ১৯০৬ সালের ১০ অগস্ট তারিখে অধ্যক্ষ আর্বোল্ড 
সাহেব কলেজের সেক্রেটারি নবাব মহসীন উল্‌ মুল্কৃকে এক চিগ্ঠিতে 
জানাইলেন যে, ষদি মুসলমানগণ বড়লাটের নিকট দরবার করিতে যান 
তবে তিনি (অর্থাৎ বড়লাট) তাহাদের বক্তব্য শুনিতে রাজি হইবেন; 
মুসলমান “ডেপুটেশন” বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চান এই মর্মে 
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আগে বডলাটের নিকট অন্থরোধ-পত্র দিতে হইবে । এই প্রসঙ্গে, 
অল্ুরোধ-পত্রে কি কি কথা থাকিবে সে সম্বন্ধেও আচবোল্ড সাহেব 
উপদেশ দিয় বলেন যে, এ পাত্রে বুশেষভাবে মুদলমান-সমাঁজের 
বাঁজান্ষগত্য নিবেদন করার পর যেন আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় 
যে ভবিষৎ শাসনসংস্কারে নিবর্ণচন প্রথা - প্রবর্তন করিলে মুমলমান 
সংখ্যালঘুদের ক্ষতির কারণ হইবে; একথাও বল প্রয়োজন থে 
ইহার পরিবর্তে যেন মনোনয়ন-প্রথা! ব৷ ধর্মসম্প্রদায় ভিসাবে প্রতিনিধি 
লওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। আর্চবোন্ড সাহেব এ চিঠি 
মুশাবিদা করার ভার নিজেই নিতে চান, তবে তিনি চিঠি মুশাবিদা 
করিবেন বা এই ব্যাপারে তিনি জড়িত আছেন ইশ লোকসমাজে 
যাহাতে জানাজানি না হয় তজ্ন্য তিনি নবাবকে অন্গরোধ করেন। 
বাহা হোক, ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর তারিখে সিমলায় মহামান্য আগা 
খা নেতৃত্বে এই 'ডেপুটেশন” বড়লাট মিন্টোর সঙ্গে দেখা করিয়া আবেদন 
পেশ করিল। এই আবেদনে মুসলমানদের জন্য জেলাবোর্ড মিউনিসি- 
প্যালিটি ও ব্যবস্থাপক সভায় পৃথক নির্বচনব্যবস্থা ঘাক্রা করা" হইল। 
এই আবেদনের সঙ্গে যে তিনি একমত তাহা লর্ড গিন্টো৷ স্পষ্ট ভাষায় 
জানাইযা দিলেন । মৌলান| মহম্মদ আলি ১৯২৩ সালে কৌকনদ- 
কংগ্রেমে সভাপতির অভিভাষণে সমস্ত ব্যাপারটিকে “০0101702100 061 
60100910061 (অর্থাৎ উপর্ওয়ালার হুকুমে সাজানে| ব্যাপার) আখ্যায় 
ভূষিত করিয়াছেন । বদিও “সিয়লা-দরবার'এর পূর্বে মুসলমান-পক্ষ হইতে 
পৃথকনিবর্ঁচন-নীতি স্বীকার করিবার আবেদন জানানো হইয়াছে এবং 
কোনো-কোনে। প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারী কতৃকি এই 
নীতি কতকটা অন্তহ্ৃত ও হইয়াছে, তথাপি ইতিপূর্বে এত ব্যাপকভাবে 
সবন্ধ পৃথকনির্বাচন-প্রথান্র জন্য এমনভীবে সম্মিলিত হইয়া সরকারি 
' প্রথায় অনুরোধ জানানো হয় নাই এবং এমন চূড়ান্তভাবে প্রকান্তে 
মুসলমান নেতৃবৃন্দের মতের সঙ্গে এ সঙ্গন্ধে বডলাট একমত হন 
নাই। লর্ড কার্জন জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব করিবার অপরাধে 
বাঙাণি হিন্দুর্ধে পঙ্গু করিয়া ভারতে জাতীয়তার শিরশ্ছেদ করিবার জন্ত 
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বঙ্গভঙ্গ করিতে চাহিয়াছিলেন, লর্ড মিণ্টো সিমলা-দরবার সাঁজাইয়া 
ভারতবর্ধকে দ্বিধাবিভক্ত করিবার জন্য ভারতীয় রাজনীতিতে স্বাতশ্তর্যের 
বীজ বপন করিলেন'। ভারতে জাতীয়তা-আন্দোলনকে ব্যাহত 
করিবার জন্য এইভাবে জাতীয়তা এবং কংগ্রেসবিরোধী মুললমানদলের 
গোড়াপত্তন করা হল । এই ১ অক্টোবর তারিখেই রাত্রিতে একজন 
উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী সিমলা-দরবারের উল্লেখ করিয়া বড়লাটের নিকট 
এক চিঠি দেন। আনন্দে আত্মহার। হইয়া সেই চিঠিতে তিনি জানান 
যে, বড়লাঁটের অগ্যকার কার্ধ একটি বিরাট ঘটনাস্বরূপ ; ৬ কোটি ২০ লক্ষ 
মুসলমান যাহাতে রাজদ্রোহীদের দলে না ভিড়িতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা হইল । 

বড়লাটের পৃষ্ঠপোষকতা উৎসাহিত হইয়৷ এই মুললমান নেতাগণ 
তাহাদের সফলতাকে সার্থক রূপ দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
ইতিপুবে ১৯০১ সালে ইহারা আলিগডে মুসলমানদের একটি সামাজিক 
9 রাজনৈতিক সঙ্ঘ স্থাপন কবিয়াছিলেন, কিন্ত রাজানুগ্রহ লাভ না 
করায় তাহা বেশি দিন টিকে নাই | উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজে 
ব্রিটিখবিরৌধী ভাব প্রবল হওযাঁঘ ব্রিটিশ গবর্মেন্ট এখন মুললমান- 
সম্প্রদায়কে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবেন এবং কংগ্রেস হইতে দূরে সরাইয়া 
তাহাদের নিজেদের দলে রাখিবেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ 
রহিল না । এই অন্থকুল মুহতে মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
স্থাপনের চেষ্টা চলিল এবং ১৯০৬ সালেই ৩০ ডিসেম্বর তারিখে__ সিমলা- 
দরবারের ঠিক ৯* দিন পরে-_ “নিখিল ভারতীয় মুসলিম-লীগ” স্থাপিত 
হইল। ঢাকায় ইহার প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হইলেন নবাব 
বিকর-উল্-মূল্ক। ঢাকার নবাব সলিমুল্ল। খা লীগের উদ্দেশ্য বর্ণনা 
করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন এবং তাহ। গৃহীত জুল । এই 
উদ্দেশ্য ভ্রিবিধ £ ১. মুনলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি 
আন্গত্য-প্রচার এবং প্রসার, সঙ্গেসঙ্গে মুসলমানদের নিকট সরকারি 
কার্ধের ভুল ব্যাখ্যা! বন্ধ করিয়া যাহাতে তাহারা সরকারের শুভ ইচ্ছা 
হৃদয়ংগম করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা) ২. মুসলমানদের রাজ 
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নৈতিক অধিকার এবং স্থার্থ-রক্ষা ও তাহার বুদ্ধি সাধন করা.. 
সঙ্গেসঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের নিকট মুসলমানদের প্রয়োজন এবং উচ্চা- 
কাজ্ষা জ্ঞাপন করা; ৩. লীগের এইসমস্ত উদ্দেশ্য অব্যাহত রাখিয়। 
যাহাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমানদের কোনো বিদ্বেষ না জন্মে 


তাহার ব্যবস্থা করা । 
উত্তরকালে ভারতবিভাগ ষে প্রতিষ্ঠঠনের মূলমন্ত্র হইযা দীডাইয়াছিল 
সেই মুসলিম-লীগ এইভাবে উল্লিখিত ত্রিবিধ উদ্দেশ্ত লইঘা ১৯০৬ সালেনু 


ডিসেম্বর মাসে জন্মলাভ করিল । 


২ 


১৯০৬ সালে মুসশিম-লীগ স্থাপিত হগঘাৰ সময় ভইতেই ভারতে 
শাসনসংক্কারের কথ! হইতেছিল । নৃতন খাসনব্যবস্থায় যে সংস্কারই হোক 
মুসলমানদের জন্য স্বতন্থ নির্বাচনের ব্যবস্থ। না করিলে তাহাদের স্বার্থহানি 
হইবে, এই বিশ্বাসে মুললমানগণ বিলাতে এব এদেশে আবেদন 
নিবেদন করিতে লাগিলেন । আগ! খাঁধ নেতব্বে সিমলার় লর্ড মিন্টো 
নিকট দরবার কর! সেই আন্দোলনেনই অঙ্গ । এই আন্দোলনে ব্রিটিশ 
কতৃপক্ষের হাত ছিল এই বিশ্বাসের যে কারণ রহিঘাছে তাহা ইতিপূবে 
আমরা দেখিয়াছি । এই আন্দোলনের সঙ্গে সরবলাধারণেৰ যোগ একেবাবেই 
ছিল ন!। মুষ্টিমেষ অভিজাত মুসলম।ন মাঝে মাঝে নিজেদের মধ্যে সভ। 
করিয়! ব্বতন্ত্রনির্বচনের দাবি জিয়াইফ! রীখিতেন মাত্র । ভারতে ব্রিটিশ 
শাসনের একট] পদ্ধতি ছিল এই যে, খাসনকত ত্র বজায় রাখিবার জন্য বে 
ব্যবস্থা কতৃপিক্ষ কাম্য মনে করিতেন সেই ব্যবস্থার দাবি ভারতেরই 
কোনে1-এক সম্প্রদায়ের লোক দিয়া তাহাব। উত্থাপন করাইঈতেন । ভাবট। 
এই যে, এই 'দাবি ভারতবাসীদের দাবি, তাহ।দের নিকট হহতেই 
আসিয়াছে; তাহার। (অর্থাৎ ব্রিটিশ কতপক্ষ) নিবপেক্ষ বিচারক ব 
ব্যবস্থাপক মাত্র । এই দাবি যত অল্পসংখ্যক ভারতবাসীই উত্থাপন করুন 
না. এবং তীহাদের কণ্ঠ যতই ক্সীণ হোক ন|। কেন, রব উঠামাত্রই 
তৎক্ষণাৎ কতৃপক্ষ তাহাকে স্বীকার করিন। লইতেন। স্বতন্ত্রনির্বাচন- 
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ব্যবস্থার প্রস্তাব, হিন্দু-সমাজে অস্পৃশ্ততার সুবিধা লইয়। “তপশিলি" হিন্দু 
স্্টি, এমনকফ্ষি পাকিস্থান-আন্দোলনেও অদৃশ্য ব্রিটিশ হস্ত সুস্পষ্টভাবে 
অনুভব করা যায়। 

সে যাহাই হোক, ১৯০৭ সালের শাসনসংক্কীর-ব্যবস্থায় স্বতন্ত্রনির্বাচন- 
প্রথা স্বীকৃত এবং প্রবতিত হইল । জাতীয়তা বাদীরা ইহার বিরুদ্ধে 
আপত্তি এবং প্রতিবাদ জানাইলেন, কিন্তু সে প্রতিবাদ তেমন জোরালো 
ভাবায় ধ্বনিত এবং প্রতিধ্বনিত হইল না। বোধ হয় ইহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য 
তখনকার নেতারা সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন নাই, অথবা পাছে মুসলমান- 
'স্মাজ ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হয় এই ভয়ে তাহারা এই আন্দোলন তীব্রভাবে 
চালাইতে সাহসী হন নাই । অথব! ইহাও অসম্ভব নয় যে বঙ্গভঙ্গ- 
আন্দোলনে স্বতন্ত্রনির্বাচনবিরোধী-আন্দৌলন চাপা পড়িয়া গেল। 
এইখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা উচিত যে, মহম্মদ আলি জিনা সাহেব এ সময়ে 
কংগ্রেসে ছিলেন এবং স্বতন্ত্রনির্বাচন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এই সময় তিনি. তীব্র 
ভাষায় তাহার মত একাধিকবার জ্ঞাপন করিয়াছিলেন । স্মরণ বাখিতে 
হইবে, এই সময় কংগ্রেসে মুসলমান-সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল না এবং 
তন্মধ্যে মুসলমান-সমাজের শীর্বস্থানীয় ব্যক্তিরও অভাব ছিল না। বদরুদ্দিন 
তাঁয়েবজি এবং রহ্মতুল্া সায়ানি সাহেবের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

সম্গ্র দেশে, বিশেষত বাংলাদেশে, তখন বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন' চলিতে- 
ছিল এবং ব্রিটিশের কুদ্রনীতিও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল । সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
দ্বারা বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন নষ্ট করার চেষ্টা ফলবতী হইল না। পূর্ববঙ্গের 
লেফট নাণ্ট গবর্নর ব্যামফিল্ড ফুলার সাহেব হিন্দুকে তাহার “ছুয়োরানী, 
এবং মুসলমীনকে ব্থয়োরানী” বলিয়া বর্ণনা করিয়া মুসলমানকে হিন্দুর 
বিরুদ্ধে চালিত করিতে চেষ্টা করিলেন এবং মুসলিম-লীগ-নেতাদের কেহ 
কেহ, হিন্দুরা! মুসলমানদের শত্রু, এই বলিয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের 
উত্তেজিত করিলেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে দাঙ্গ। তখন সম্ভব হয় নাই। 
এখানে-ওখানে ছই-এক জায়গায় সামান্যরকম অশান্তি হওয়া! সত্বেও- 
বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন নষ্ট হয় নাই । বরং দেশের যুব্শক্তি প্রথমে প্রকাশ্টে, 
তার পর গোপনে 'সমিতি'গঠনে মন দ্রিল এবং সহিংস ক্টপায়ে দেশ 

১ 


৬৮ বিভক্ত ভারত 


স্বাধীন করিবাঁর চেষ্টায মাতিয়া উঠিল । তখন লগ্নে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 
টনক নড়িল এবং তাহার! রাজদ্রোহী হিন্দুকে শাস্ত করিবার উপায় উদ্ভাবন 
করিতে প্রবুত্ত হইলেন । ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর ল্” কার্জনের 
বঙ্গবিভাগ রদ হইল, কিন্তু এমনভাবেই নৃতন বঙ্গ স্ষ্টি করা হইল 
যাহাতে বাংলার মুনলমান্গণই সংখ্যাগুরু হইলেন । এই দিকটা বন্গভঙ্গ- 
আন্দোলনকারীরা লক্ষ্য করিলেন না। সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চল লইয়া 
বাংলাদেশ গঠিত হইলে জাতীবতাবাদী হিন্দুরা সংখ্যাগুরু হইত এবং 
তাহা হইলে উত্তরকালে সাম্প্রদাঘিক ধুয়। তুলিযা জাতীঘতার ক্রোধ 
করিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সক্ষম হইতেন না। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় 
দশকের শেষের দিক হইতে ভারতবর্ষের বীজনীতিতে বাংলার অগ্রগতি 
রোধ হওয়ার কয়েকটি কাৰণের মধ্যে ইহা অন্যতম । ১৯১১ সালে 
ইংরেজ কুটনীতিজ্ঞগণ এমনভাবেই বাংলাদেশ গঠন করিলেন যাহাতে 
সাম্প্রদারিক বিষবুক্ষের বীজ তাহাতে থাকিযাই গেল। জাতীয়তাবাদী 
নেতাগণ এই চাল ধরিতে সক্ষম হইলেন ন1। কটনীতিতে জাতীয়তাবাদী 
ভারতীয নেতারা প্রা প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ব্রিটিশ রাজনীতিকদের নিকট 
পরাস্ত হইযাছেন। 

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ-নদ সবদিক দ্রিয়াই জাতীয়তাধাদী আন্দোলন- 
কারীদের জয বলিয়া সকলেই ধরিয়া লইরাছিলেন। স্বাভন্ত্যবাদী 
মুনলমানগণ এই ব্যাপারে বিমর্ষ হইয়। পড়িলেন। ১৯০৬ সাল হইতে 
ক্রমীগত স্বাতন্ব্যবাদী মুসলমানগণ ব্রিটিশান্ুগত্য প্রকাশ এবং প্রচার 
করিয়া আসিঘ়াছেন। কাউন্সিলে এবং রাজসরকারে মুনলমানের সংখ্যা 
পাত সঙ্গন্ধে সাধু আলোচন! এবং সসস্কোচ দাবি ছাড়া কোনে! রাজ- 
নৈতিক কার্ধে তাহারা লিপ্ত হন নাই, এ অবস্থায় ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ 
রদ হওয়ার তীারা ক্ষুব্ধ হইলেন | কিন্ত শীঘ্ৰই দেশে এবং বিদেশে এমন্‌ 
কতকশ্তলি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে মুসলমান-সমাঁজ ব্যথিত এবং 
ইংবেজের প্রতি রুষ্ট হইয়৷ উঠিল । ১৯০৭ সালে মুসলমানপ্রধান পারশ্যের 
বিরুদ্ধে ইন্গ-রুশ কূটনৈতিক চক্রান্তের ফলে উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় মুসলমান- 
দের মনে ফে'ন্সোভ জন্মিঘাছিল তাহা তাহাদের মন হইতে একেবারে 
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মুছিয়া যায় নাই । ১৯১২ সালে “বলকান-যুদ্ধে' ইতালির হাতে তুরস্কের 
সমূহ ক্ষতি ভয়; তুরক্কণত্রিপলি হারার এবং তুরস্ব-সাম্রাজ্য ঘাহাতে 
খগুবিখণ্ড হইয়া যাঁব সে উদ্দেশ্টে ব্রিটিশ রাজের নানাবিধ দু্ষাধ ভারতীয় 
মুসলমানদের গোচব হয় । দেশে বঙ্গভঙ্গ-রদ এবং বিদেশে মুনলমান- 
তুরস্কের সর্বনাশসাধনের চক্রান্ত, এই ছুই আঘাতে ভাবতে রাজভক্তি- 
মূলক মুসলিম স্বাতন্ব্যবাদের আন্দোলন সামধিকভাবে অত্যন্ত ছুবল হইয়া 
পড়িল। ১৯১২ সালে ডাক্তার আন্সারির নেতৃত্বে একটি “মেডিক্যাল 
মিশন”তুরসক্কে যায । ১৯১৩ সালে কানপুর মসজিদ সংক্রান্ত ব্যাপারে এবং 
নিরস্ব মুসলমানদের উপব "গুলি চলায মুসলমানদের ঘন! ইংরেজবিদ্বেধী 
হইয়া উঠিল। ১৯১২ সালে আবুল কালাম আজাদ তীাহাঁব “আল্হিলাল; 
কাগজ বাহির করিলেন। এই সময়কাব ইংরক্বিদ্ধেধী মুসলমান- 
পবিচালিত আবও তিনখান! কাগজ খুব জনপ্রিয় হয় । তাহাদের নাম, 
“জমিদার” (জাফর আলি খা-সম্পাদিত), “ভ্মদর্দ ও “কমরেড (মৌলান! 
মহম্মদ আলি-সম্পাদিত) । “কমবেড” ছিল ইংরেজি ভাষার কাগজ, অন্ত 
তিনখান। উদভাবাষ প্রকাশিত হইত । 

এইসমস্ত কারণে ১৯১২ সাল হইতেইঞমুলমান-সম্প্রদার ঘোরতর 
ইৎরেজবিদ্বেধী হইয়া পড়ে। যে নবাব বিকর-উল্-মুল্ক একদা 
স্বাতন্থ্যবাদের অন্যতম পুবোহিত হিসাবে সিম্লায় লর্ড মি্টোর নিকট 
দরবার করিতে গিয়াছিলেন এবং ঢাঁকীয মুসলিম-লীগের প্রথম অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করিযাঁছিলেন, তিনিও এই সমর ঘোষণা কপ্রিলেন, “মরকার 
যে সম্মান আমাদের মস্তকে বণ করেন তাহ প্রকৃর্ত সম্মান শহে, এখন 
এমন সময় আনিরাছে যখন প্রকৃত সন্মান একমাত্র দেশবাসীই, দিতে 
পারে ।” ১৯১৩ সালে অনেক চেষ্টার পর' জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী 
নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাকে লীগের সভ্য হইতে সম্মত করা হয়। 
আুসলিম-লীগ ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ-বিরৌধী অথব! কংগ্রেসবিরোধী হইলে 
তিনি লীগ ত্যাগ করিবেন, এই শঠে তিনি লীগের সভ্য হইলেন । লীগের 
তখন উদ্দেশ্য হইল, স্বতন্ত্র পরিত্যাগপূর্বক জাতীয় এক্য স্থাপনে 
সাহাব্য করা। এই বৎসরেই লীগের অধিবেশনে ইহাও স্থির হইল যে, 
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ব্রিটিশ-সআাটের অধীনে স্বায়ত্ুশীসনলাভই লীগের উদ্দেশ্ট । ভারতীয়, 
জাতীয় কংগ্রেস এইরূপ প্রস্তাব ১৯০৬ সালেই গ্রহণ করে। লীগ এই 
প্রস্তাব পাঁশ করার ফলে মহামান্য আগ] খা লীগ হইতে সরিয়! পড়িলেন। 
১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ আরন্ত হইল এবং তুরস্ক ইংরেজের শত্রুপক্ষে 
যাওয়ার ফলে মুসলমানদের ইংরেজবিদ্বেষ আরও বাড়িয়া গেল; নৃতন 
পরিস্থিতিতে জিন্না সাহেবের “চেষ্টায় লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে হৃগযতা' 
বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং অবশেষে উভয়ের চেষ্টায় ভারতশাসন- 
সংস্কার সম্বন্ধে একটা সম্মিলিত দাবি খাঁড়া করা হইল । সাম্প্রদায়িক 
যে-চুক্তির ভিত্তিতে এই দাবি পেশ হইয়াছিল তাহা লক্ষৌতে ১৯১৬ 
সালে নিষ্পন্ন হইয়াছিল এবং এই চুক্তিই 'লক্ষৌ-চুক্তি” নামে খ্যাত। 
এই চুক্তিমতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্রনির্বাচন-প্রথা স্বীকার করা হইল; 
ইম্পিরিয়েল লেজিস.লেটিভ কাউন্সিলের নির্বাচিত সভ্যের এক-তৃতীয়াংশ 
মুসলমান হইবে স্থির হইল) বিভিন্ন প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের 
জন্য শতকরা কত আসন সংরক্ষিত থাকিবে তাহা ও নিদিষ্ট হইল । নিম্ে 
প্রদেশ গুলির নাম, মুসলমান-জনসংখ্যা এবং লিক্ষৌ-চুক্তি' অন্থযায়ী 
সংরক্ষিত অ।সনের সখখ্য। ওয়া হইল । 





শতকরা মুনলমানদের নংখ্য! শতকর। মুদলমান-আরন৷ 
পাঞ্জাব ৫৪৮ ৫০ 
যুক্তপ্রদেশ ১৪ ৩০ 
বর্গদেশ ৫২৬ ৪০ 
বিহার উডিষ্যা ১০৫ ২৫ 
ফুধ্য গ্রদেশ ৪৩ ১৫ 
মাদ্রাজ ৬৫ ১৫ 
বোস্বাই ২০*৪ ৩'৩৩ 


এই তালিকা হইতে বোঝা যাইবে মুসলিমসংখ্যাল্সপ্রদেশে জনসংখ্যার 
অনুপাতে অনেক অধিক আসন মুসলমান-সম্প্রদায় পাইয়াছেন। শুধু 
সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবে এবং*বাঁংলায় জনসংখ্যার অনুপাতে কিছু কম আসন 
মিলিয়াছে। ১৯০৯ সালের আইনে মুসলমানগণ বাংলায় শতকরা ১০৭ 
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এবং পাঞ্ধীবে শতকরা ২৫টি আসন পাইয়াছিলেন। 'লক্ষৌ-চুক্তি'তে 
বাংল! এবং পাঞ্জাবে মুসলমান-আসন যথাক্রমে শতকরা ১০৭ হইতে ৪০ 
এবং ২৫ হইতে ৫০ হইল । তিলক এবং জিন্না উভয়েই এই আশা প্রকাশ 
করিলেন যে মুসলমানদের জন্য জনসংখ্যান্€পাতের অতিরিক্ত আসন- 
সংরক্ষণ-নীতি সামঘ়িক ব্যবস্থ। হিসাবেই গ্রভণ কর! হইল, অনূর ভবিষ্যতে 
মুসলমানগণ নিজে হইতে এই অতিরিক্ত আসনসংরক্ষণ-নীতি পরিত্যাগ 
করিবেন। এই প্রসঙ্গে আর-একটা কথা উল্লেখ করা চলে। লোক্ষৌ- 
চুক্তিতে জিন্না সাহেবের হাত খুব বেশি ছিল। এই চুক্তিতে তিনি 
মুসলমানসংখ্যাল্লপ্রদেশের মুসলিম স্বার্থের খাতিরে মুনলমানসংখ্যাগুরু- 
গ্রদেশের মুসলিম স্বার্থ কিছুট! ক্ষুপ্ন করিলেন । উত্তরকালে ১৯৪০ সালে 
পাকিস্তাঞ্নীতি গ্রহণ করিয়! জিন্ন৷ সাহেব মুসলিমসংখ্যা গুরুপ্রদেশ গুলিতে 
স্বাধীন স্বতন্্বাজ প্রতিষ্টা করিবার জন্য মুসলিমসংখ্যাল্স প্রদেশ গুলির 
মুসলমানদের স্বার্থ তুচ্ছ করিয়াছিলেন । রাজনৈতিক আদর্শের দিক 
দিয়াও ১৯৪০ সালে জিন্না সাতেব একেবারে উন্টাপথে চলিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
তইয়াছিলেন ; ১৯১৬ সালে যিনি হিন্দুমুলমান এঁক্যের অগ্রদ্ধত২ 
ছিলেন, ১৯৪০ সালে তিনিই হিন্ফুমুসলিম বিরোধ এবং মুসলিম-স্বাতন্ত্ের 
পৌরোহিত্য স্বীকার করিলেন । 

১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যের সহযোগিতায় স্বদেশী 
গুপ্সমিতি কতক যেমন ভারতে বিপ্লক-প্রচেষ্টা হইযাছে তেমনি 
মুললমানদের পক্ষ হইতে 9 ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক বার্থ প্রচেষ্টা 
চলে। সারাদেশম্য় একট] মুসলিম-বিদ্বোহ ঘটানোই এই প্রচেষ্টার 
উদ্দেশ্য ছিল । এই বড়যন্ত্রের নেতৃস্থানীয় ছিলেন দেওবন্ধের শেখ-উল্হিন্ম, 
মৌলানা মহম্মদ হাসান । পরে ইনি গ্রেপ্তার হন এবং সঙ্গেসঙ্গে ইংরেজ- 


২ শ্রীমতী সরোজিনী নাইড়ু জিনা সাহেবকে £20058538001 0£ [711000-05]108 
ঢ00105 আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন । বোম্বাই শহরে “জিন্নাহল, আজও কৃতজ্ঞ 
দেশবাসী কতৃ্কি জিন্ন৷ সাহেবের জাত্রীয়তাবাদসংগত কার্যকলাপের পুরস্কার হিসাবে 
“দণ্ডায়মান 


৩ রেশমি চিঠি ষড়যন্ত্র 
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বিরোধী আন্দোলনকারীদের প্রধান নেতারা প্রায় সকলেই ধরা পড়েন ! 
এদের মধ্যে আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা মহম্মদ আলি এবং 
তাহার ভাতা শওকত আলি, হসর২ মোহানি এবং জাফর আলি খার 
নাম উল্লেখযোগা | এরা সকলেই ইংরেজেব তুরক্কনীতির বিরুদ্ধে 
আন্দোলন চালাইয়াছিলেন, এবং ইংরেজ দেশ-বিদেশে মুসলমান-সমালের 
শত্রুতা সাবন করিতেছেন, এই তথা প্রচার করিতেছিলেন । 

১৯১২ সাল হইতে ১৯২০ সাল পধন্ত ভারতীঘ মুসলমানদের ইংরেজ- 
বিরোনী নীতি এবং আন্দোলনের প্রধান খোরাক যোগাইয়াছে ইৎরেজের 
তুরস্কবিরোধী নীতি | যুদ্ধশেষে মিত্রপক্ষগ পরাজিত তুরস্ষের উপর যে 
কঠিন শর্ত চাপাইয়াছিলেন তাহাতে ভারতীয় মুসলমান-নেতাদের 
ইংরেজবিদ্বেষ আরও বাডিযা গেল। মৌলানা মহম্মদ আলি এবং 
শওকত আলি ১৯১৯ সালে কারাগার হইতে মৃক্তি পাইলেন এবং তুরস্কের 
খলিফার জন্য ভারতীয় মুপলঙানেব পক্ষ হইতে মিত্রপক্ষের নিকট বিলাতে 
দরবার করিতে গেলেন । তৃরঙ্বসাম্রাজা ভাঙিঘ। দিলে, বিশেষত আরব 
ইরাক পিরিদ। এবং প্যালেস্টাইন তুনস্বসমাটের হস্তচ্যত হইয়া মুসলিম 
শাসনের বাহিরে গেলে, ইসসামধর্মনীতি ক্ষুপ্ত হর মৌলানা সাহেবের 
এই যুক্তি মিব্রপক্ষ গ্রাহ্া করিলেন না। এই সময় দেশে মুসলমান- 
সমাজ তৃবক্ষসামাজ্যর অর্গভানি এবং খলিফার দ্রর্ঘশাব ক্ষিপ্ত হইয। 
উঠে। ক্রাতীরতাবাদী ভিন্রদের ইংরেজবিরোধী আন্দেলনও এই সময 
রাউলট-বিলের অন্যায়ের কলে তীব্র হইয়! উঠে। বিদেশী ইৎনেজের 
হাত হইতে স্বদেশের স্বাবীনত। আদা করিবাস জন্য দেশবাসী মরিরা। 
হইঘা উঠে। এই সমন কলিকাতায় মুসলিম-লীগের একটি বিশেষ 
অধিবেশন তয। তাহাতে জাতীয়তাবাদী সভাপতি জিন্না! সাহেৰ 
যে বক্তীতা দেন তাহার ছুই-এক।ট বাক্য উদ্ধত করিলেই তখনকার 
ইংরেজবিরোধী ভাবধারার প্রকৃত হেতু এবং স্বব্ূপ ধরা পড়িবে । 'তিনি 
বলেন, “৬/৬০ 108৬০ 2766 11216 07100109119 6০ 00151027 
09০ 510020101) 00010 1795 90152] 0%5116 00 012 5000120. 9170. 
[61515051076 001105 ০01 07০ 03061:701776106 51106 0176 31171175. 
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7210120 05% 01)০ 700190 9009০10125-- 8100. 01021 02712 61) 
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অর্থাৎ যুদ্ধশান্তি হওয়ার পর ব্রিটিশ গবর্মেন্ট যে নীতি অনুসরণ 
করিতেছেন তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্যই আমরা এখানে 
সমবেত হইয়াছি। প্রথমেই আপিয়াছে রাউলাট বিল এবং পাঞ্জাবের 
নুশংস অত্যাচার, তার পর আসিয়াছে তুরস্কসামাজ্য.এবং খিলাকত- 
ধ্ংস। প্রথমটি আমাদের স্বাধীনতাবিরোধী, দ্বিতীয়টি আমাদের' ধর্ম- 
বিশ্বাসে আঘাত করিয়াছে । 

খিলাকত-আন্দোলন সম্বন্ধে জিন্না সাহেবের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ । 
এই ব্যাপারে ধর্মবিশ্বাস হইতেছে মুখ্য এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা গৌণ । 
জাতীরতাবাদী এবং খিলাফত-আন্দোলনকারীদের শক্র বিভিন্ন ন! 
হইলেও, উভয়ের প্রেরণা যোগাইরাছে বিভিন্ন বস্্। ১৯২০ সালে 
অক্টোবর মাসে বিলাত হইতে বিফলমনোরথ হইয়া দেশে ফিরিয়। 
মৌলানা মহম্মদ আলি মুসলমানদের হিন্দুর সঙ্গে যুক্ত হ্ইয়! দেশের 
স্বাধীনতা লাভ করিতে উত্সাহ দেন, কেনন! ভারত স্বাবীন না হইলে 
খলিফার উদ্ধার সম্ভব হইবে না। জাতীয় আন্দালনের সঙ্গে ধর্ম 
সংশ্লিষ্ট হইলে মুসলমান-সমাজ ইংরেজবিরোধী আন্দালনে অসাধারণ 
ত্যাগ সাহস এবং শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থভাষবাবু তাহার 
[155 175012, 5৮%€16 গ্রন্থে খিলীফত-আন্দোলনের কথা! উলেখ করিয়া 
মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই সময় মুসলমানদের মনে ইংরেজবিছ্বেষ যেমন 
তীব্র ছিল এমন আর কাহারও মনে ছিল না। যখন আবেদন-নিব্দেন 
ব্যর্থ হইল, তুরস্কের স্থলতান সম্বন্ধে মিত্রপক্ষের মত এবং শীতি 
পরিবতিত হইল না, তখন গান্ধিজির পরামর্শে খিলাফত-সম্মেলন 
অসহযৌগ-নীতি গ্রহণ করে। ১৯২০ সালের মে মাসে বোষ্বাইশহবে 
গাদ্ধিজির অসহযোগ-প্রস্তাব নিখিল ভারত লীগ কমিটিন্তে গৃহীত হয়; 
এ বৎসরেরই সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রস্তাবটি কংগ্রেদও গ্রহণ করে। 
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১৯২০ সালের ১০ অগস্ট তারিখেই , ইউরোপে সেভসে চুক্তি স্বাক্ষরিত 
হয় এবং খলিফার চূড়ান্ত দুর্দশা ঘটে । খিলাফতের অসন্তোষ ১৯১৮ 
হইতেই তীব্র রূপ ধারণ করিতেছিল। দিল্লিতে ১৯১৮ সালে লীগের 
যে অধিবেশন হয় তাহাতে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন ডাক্তার 
আনমারি। ডাক্তার আনসারির অভিভাষণ বেআইনি বলিষ! নিষিদ্ধ 
হয়। ১৯১৯ সালে অমৃতসরে লীগ, জমিয়ং২উল-উলেমা এবং খিলাফত- 
সন্মেলনেক্ধ একটা সম্মিলিত অধিবেশন হয়। ১৯২০ সালে সেভসের 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর খিলাফত-জনিত অসন্তোষ চরমে উঠে। লীগের 
১৯২০ সালের অধিবেশনে সভাপতি হন ডাক্তার আনসারি । তখন 
চারিদিকে যুদ্ধের জন্য সাজ-সাজ রব পড়িয়! গিয়াছে । শুধু লীগ নয়, 
অন্যান্য মুসলিম দলগ্ুলিও কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে ব্রিটিশ রাজত্বের 
বিরুদ্ধে ভারতের স্বরাজলাভ এবং তুরস্কে খিলাফতের দীবি-পূরণ, এই 
দুই উদ্দেস্টে এক্যবদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে । ১৯২১ সালে সম্মিলিত অসহযোগ- 
আন্দোলন চবমে উঠিল, হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দ এবং অগণিত নরনারী 
.কারাবরণ করিলেন; স্কুল” কলেজ আইনসভা আদালত বর্জন কর৷ 
হইল । অবশেষে হঠাৎ ১৯২২ সালের প্রথমভাগে গান্ধিজি আন্দোলন 
থামাইয়া দিলেন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে একটি তাতপর্ষপূণ তথ্য 
হইতেছে এই যে, ইভাঁতে মুসলমানপক্ষে জমিয়২উল-উলেমা বা] 
খিলাকত-কমিটিই প্রধান ছিলেনঃ লীগ আন্দোলনে যোগদান করিলেও 
তাহার উৎসাহ ছিল নিতান্ত ক্ষীণ এবং লীগের শক্তিও তখন কমিয়। 
গিয়াছে । “তখন অসন্ষ্ঠ মুসলমান-সমাজ লীগের চেযে মুসলমানদের 
অন্য দল গুলিকেই শক্তি দান করিবাছে | এই সময়েই জিন্না সাহেব কংগ্রেস 
ত্যাগ করিলেন এবং অসহযোগ-আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া রহিলেন। 
লীগের ১৯২১ সালের অধিবেশনে সভাপতি হসরৎ মোহানি এমন 
অভিভাষণ পাঠ করিলেন যে, ফলে রাজদ্রোহ-অপবাধে তাহাকে কারাবরণ 
করিতে হইল । এদিকে সেই বংসরই আমেদাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশনে 
হসরৎ মোহানি*সাহেব পূর্ণস্বাধীনতা-প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু 
গাদ্ধিজির বিরোধিতায় তাহা ভোটাঁধিক্যে পরিত্যক্ত হয়। কয়েক 
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বসর যাবৎ, একরূপ নিয়ম করিয়াই কাছাকাছি সময়ে একই শহরে 
কংগ্রেস এবং লীগের অধিবেশন হইতেছিল | 

খিলাফত-আন্দোলনে শুধু উচ্চশ্রেণীর নয়, নিম্শ্রেণীর মুসলমানের 
শচত্তও কি ভীষণভাবে আন্দোলিত হইয়ছিল তাহার নিদর্শন মিলিবে 
মোপলা-বিভ্রোতের দৃ্টান্তে। ১৯২১ সালের ২০ অগস্ট তারিখে 
মালাবারে মোপলাবিদ্রোহ আরন্ত হয়। মোপলারা মিশ্রজাতি, 
আরব এবং ভারতী রক্তের মিশ্রণে তাহাদের উৎপত্তি । সংখ্যা 
তাহারা দশ লক্ষ । ইহারা স্বাধীনচেতা এবং অত্যন্ত দুর্ধর্ষ প্রকৃতির । 
ইতিপূর্বে কষেকবারই তাহাদিগকে দমন করিতে বলপ্রয়োগের 
প্রয়োজন হইয়াছিল । ইহারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং অত্যন্ত গোড়া 
মুসলমান । খিলাফত-আন্দোলনের সংবাদ মোল্লা-মৌলবিদের মারফত 
ইহাদের কানে পৌছিযাঁছিল, অর্থনৈতিক শোঁষণ এবং অত্যাচারে অসহ্য 
ভইয়া তাহারা এমনি মরিয়! হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহাদের নিকট যখন 
খিলাফতের কথা পৌছিল তখন সমস্ত বাধন ছি'ড়িতে তাহারা কৃতসংকল্প 
তইল। দুঃখের বিষয়, অসহযোগ এবং খিলাফত-আন্দোলনের অহিংস 
ভিত্তির কথা তাহাদের নিকট পৌছে নাই ; অসহযোগীদের সঙ্গে মোপলা- 
দের যাহাতে যোগাযোগ না ঘটে গবর্ষেন্ট সে সম্বন্ধে সজাগ থাকায় 
অর্ধশিক্ষিত এবং ধর্মান্ধ মোল্লাদের কাছে ইহাঁর। যাহা শুনিয়াছে তাহাই 
বিশ্বীস করিয়াছে । তাহাদের বলা হইয়াঞ্জে 2, এই “শয়তান” গবর্ষেন্টের 
বিরুদ্ধে এবং সমস্ত কাফেরদের বিরুদ্ধে ইসলাম জেহাদ ঘোষণ! করিয়াছে । 
খিলাফত-আন্দৌোলনের সফলতা! সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদও তাহাদের কাছে 
গ্রচার কর! হইয়াছিল । জমিদার এবং মহাজনের! ওখানে সাধারণত 
হিন্দু, কাজেই বিধর্মীর বিরুদ্ধে জেহাদে বিধর্মীহিসাবে তাহাদেরও 
মোপলারা ইসলামের শক্রু বলি! ধবিযা লইল। বিশেষত মোপল! 
প্রজারা জমিদারিপ্রথাদ্বারা বিশেষভাবে গীড়িত হইতেছিল। ২০ অগস্ট 
তাৰিখে জেলা-ম্যাজিস্টেট সৈম্ত লইয়া একটি মসজিদ ঘেরাও 
করিয়া তিনজন মোপলা মৌলবিকে গ্রেপ্তার করেন। ইহা হইতেই 
দ্বাঙ্গার স্ত্রপাত। ক্রমে দাঙ্গা সশস্ত্র বিদ্রোহে পরিণত হয় এবং কোনো 
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কোনো স্থান মৌপলার৷ দখল করিঘা সেখানে স্বাধীন ইসলাম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা 
ঘোষণা করে । তাহারা থানা পোড়াইয়া, কোষাগার লুট করিয়া, হিন্দদের 
ঘরবাড়ি জালাইয়! সমস্ত ধবংস করে এবং বহু ইউরে।গীয় এবং হিন্দু হত্যা 
করে। বিলাতে পালামেন্টে প্রশ্নোত্তরে স্বীকার করা হয যে, তিন্দুদের 
বলপূর্বক ধর্শীস্তরিত করা হইয়াছিল। মোপলারা প্রচুর আধুনিক 
অস্ত্রশত্মও সংগ্রহ করিদ্াছিল। সবকার৪ বিদ্রোহ থামাইবার জন্য 
সব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ১ সেন্টেম্বর বিদ্রোহীদের প্রধান 
নেতা আত্মসমপণ করিবার পর গেরিলামুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিতে থাকে । 
ডিসেম্বরের শেষ সপ্সাহের মধ্যে অবস্থ। অনেকট। আবত্তে আসে, 
১৯২২, সাঁচলর ফেব্রুয়ারি মাসে সৈন্য সরাইয়। লওয়া হঘ এবং সামরিক 
আইন তুলিঘা দে€য়া ভয় । ব্রিটিশ সৈন্য সবসমেত প্রায় এক শত জন 
এবং €মাপলাদের অন্তত চীর হাজার জন নিভত তম্ন। 

তুরস্কের স্লতান-থলিফারু সামাজ্য জীয়াইযা রাখার জন্যই ভারতবর্ষে 
খিলাকত-অভিঘান শুরু ভইরাছিল। তৃরঙ্গসামাজোব যেসমস্ত অংশ 
সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল সেইসমস্ত অহশের মুনলমান অধিবাসী- 
গণ তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাবাপন্ন থাকাঘ ইংরেজর! ভাতার স্ববিব। 
গ্রহণ করিঘা প্রথম মভাযুদ্ধে তুরস্ককে পরাস্ত করে । যদিও যুদ্ধশেষে এ- 
সমস্ত অংশকে তাভাদ্রে কামা এব প্রতিশ্রুত স্বাবীনতা হইতে মিত্রপক্ষ 
বঞ্চিত করেন, তথাপি এঁমকল মুসলসানপ্রধান অংশের অধিবাসীগণ 
কোনো অবস্থাতেই তুরস্কের খলিফার অধীন হইতে রাজি ছিলেন ন|। 
এইজন্য ভাবুতে খিলাকত-আন্দৌলন এক ভিসাবে অর্থহীন বলিতে হইবে। 
কিন্ত এই আন্দোলনের সাহায্যে ভারতীর মুসলমানের মধ্যে যে উতৎসাভ 
এবং উদ্দীপন! আসিয়াছিল তাহ! বিরল এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে 
তাহার যথেষ্ট মূল্য আছে । ১৯২২ সালের নভেম্বর সে তুকিরা মুস্তাফা 
কেমাল পাশার নেতৃত্বে বিদ্রোহ করিয়া স্থুলতান-খলিফ। মহম্মদকে 
সিংহাসন্চ্যুত করিল এবং তাহার স্বানে আবছুল মজিদকে শুধু খলিফা 
নিযুক্ত করিল, স্থলতভান বলিয়। আর কেহ রহিল না। অর্থাৎ ধর্ম গুরু 
এবং রাষ্ট্রপতি, খলিফা এবং স্থুলতান, এই যুক্তপদ 'আর রহিল 
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না। ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন হইল। ইহার পর ভারতে 
খিলাফত-আন্দোলন আরও নিরর্থক হইয়া পড়িল। কিন্তু খিলাফত- 
কমিটিগুলি ইহার পরও একেবারে ন্ট হইর| যায নাই, যদিও তাহাদের, 
অস্তিত্ব অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। ১৯২২ সালে শীতকালে 
গযায় এবং ১৯২৩ সালে কোকনদে খিলাফত-কনফারেন্সের অধিবেশন 
বসে। শেষোক্ত অধিবেশনে, তুরস্কে মুস্তাফা কেমাল পাশার নিকট একটি 
ডেপুটেখন? পাঠাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয। আগা খা, আমির আলি 
প্রভৃতি এই দরবার করিতে যাইবেন স্থির হইল । যেসমস্ত ভারতীয় 
মুসলমান এতকাল ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যেন স্তস্তম্বরূপ ছিলেন এবং ধাহারা 
মহাযুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহারা 
তুরস্ককে খালিক! সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আসিবেন এই ধুষ্টুতায় রু& হইয়া 
মুস্তাকা কেমাল পাশা তীহাদেন বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য কবেন। অবশেষে 
১৯২৪ সালের ৩ মার্চ কেমাল পাশার নেতৃত্বে তুরঙ্কবাীর৷ আবদুল 
মঙ্গিৰকে নির্বাসিত করিয়া “খলিফা” পদটাই উঠাইয়া দিল । 

অসহযোগ এবং খিলাফত-আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে ১৯২২ সালের 
প্রথমদিক হইতেই থামিযা যায় । নেতারা জেলে, দেশে আন্দোলনের 
বিশেষ সাড়াশব্দ নাই__ এইভাবে কিছুকাল চলার পর আবার কিছু কিছু 
করিরা নেতারা মুক্ত হইতে লাগিলেন । ১৯২২ সালে গয়া-কংগ্রেসে সভা- 
পতি দেশবন্ধু চিত্তরগ্তন দাশেব সঙ্গে রাজাগোপালাচারি প্রমুখ সনাতন 
অসহযোগী নেতাদের মতবিবোৌদ ঘটিল, তিনি সভাপতিপদ ত্যাগ করিয়! 
স্বরাজ্যদল গঠন করিলেন এবং কয়েকমাসের মধ্যেই দ্রেশবাসীকে নিজের 
মতে উদ্দদ্ধ করিয়া ১৯২৩ সালে দিলিতে কংগেসের বিশেষ অধিবেশনে 
বিরোধী নেতাদের পরীস্ত করিয়া তাহার প্রস্তাব গ্রহণ করাইলেন। 
১৯২৩ সাল হইতে ১৯২৬ সালের ইতিহাস সাম্প্রদাধ্িক দার্খী এবং 
হিন্দু-মুসলমান এক্য স্থাপনের্‌ চেষ্টায় পূণ । খিলাফতের প্রশ্ন অর্থহীন 
.মি্থা। প্রতিপন্ন হওয়ার পর মুসলমান-সমাজের উত্সাহ কমিয়া গেল এবং 
মুলিম স্বাতন্ত্যবাদ আবার. মাথাচাড়া দিয়া উঠিল । ইংরেজবিরোধী 
আন্দোলন থামিয়৷ যাওয়ার পর হিন্দুমুদলমান বিরোধ আরম্ভ হইল। 


২৮ বিভক্ত ভারত 


১৯২২ সালের শেষদিকে পাপ্তীবে, ১৯২৩ সালে মহরমের সময় যুক্তপ্রদেশে 
এবং ১৯২৪ সালে বিভিন্ন স্থানে মোট ১৮ বার দাঙ্গ৷ হয় (সর্বন্থদ্ধ 
'মৃতির সংখ্যা ৮৬ এবং আহতের সংখ্যা ৭৭৬)। ১৯২৫ সালে ইহার 
প্রকোপ কমিয়। যাঁয় কিন্ত পর-বসর ১৯২৬ সালে ৩৬ বার দাঙ্গ। হয় এবং 
মুতের সংখা ছুই হাজারে আসিয়া দাড়ায়। কয়েক বৎসরের এই দাঙ্গার 
মধ্যে '১৯২৩ সালের কোহাট-দাঙ্গা এবং ১৯২৬ সালের কলিকাতার 
দাঙ্গ! উল্লেখযোগ্য | কোহাটের দাঙ্গা উপলক্ষে গান্ধিজির সঙ্গে 
আলিভ্রাতাদের (মৌলানা মহম্মদ আলি ও শওকত আলি) মতান্তর 
এব, মনোমালিন্য ঘটে । 

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিষষে বিদেশেব কাছে ভারতবর্ধকে লজ্জিত 
হইতে ভয়। ইংরেজ হিন্দু মুললমান উভষঘ সম্প্রদায়কে দোষী 
সাব্যস্ত করে এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদীবা ইংরেজকে দাধী করিয়। 
থাকেন । এ সম্বন্ধে বিস্তত আলোচনার স্থান এথানে নাই । সংক্ষেপে 
বলা যায় যে, হিন্দুঘুসলমানের বিনোধ ইতিপূর্বে, অর্থাৎ 'প্রাক-ব্রিটিশ 
আমলে, ছিল না বলা যেমন সত্য নহে তেমনি এ কথা ৪ সত্য যে, ধর্মমত 
লইয়| ভাঁনাভানি ইতিপৃর্বে সকল দেশেই ভইয়াছে এব" ভারতের, বাহিরে 
অন্যত্র একট্র অতিরিক্তভাবেই হইয়াছে । অন্যান্য দেশের মত ভারতেও 
বে এই ভানাহানি কমিয়। অবশেষে লোপ পাইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই । 
আর ইতিহাসের এই স্বাভাবিক ধারাকে ব্যাহত করিবার দায়িত্ব যে 
উৎরেজের সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই | ধর্মমত লইয়| বিরোধ 
পূর্বে যাভাঁই থাক না| কেন, ক্রমে যে তাহা! কমিয! আসিতেছিল, ইতিহাস 
তাহার সাক্ষ্য দের। কিন্তু ভেদনীতি ছাড়। ইংরেজ ভাবতে টি'কিতে 
পারিবে না, এই বিশ্বাসে ইংবেজ হিন্দুমুসলমানে স্বার্থবিরোধ ঘটাইয়াছে 
এবং ধর্মের ভিত্তিতে পরস্পরের রাছনৈতিক স্থার্থসৌধ রচনা করিয়াছে 1 
যে গোহত্য! এবং মসজিদের সামনে বাঁজনা লইয়া হিন্দু-মুললমানে দাঙ্গা 
বাধিয়াছে সেই গোহত্যা সময় সময় মুললমানগণ একনপ ত্যাগ 
করিয়াছেন। ডাক্তার আনসারি কলিকাতায় ১৯২৭ সালে এক্াসম্মেলনে 
বলিয়াছেন যে, অসহযোগ-আন্দোলনের সময় দিল্লিতে গোহত্যা এত কমিয়া 
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গিয়াছিল ষে,প্রত্যহ সাত শত হইতে কমিয়া তিন-চারটিতে আমিয়! 
দীড়াইয়াছিল। এদিকে হিন্দুরা নিজে হইতেই মসজিদের সামনে 
বাজনা থামাইয়াছে। কিন্তু যেখানে অহিন্দু বা মুসলমান হইলেই 
সরকারী চাকুরি এবং স্থৃবিধা পাওয়া যাইবে সেখানে হিন্দুর সঙ্গে প্রভেদ্টাই 
বড় হইয়! উঠিতে বাধ্য । স্বতন্ত্রনির্বাচন-প্রথা এবং বিশেষ স্থুবিধা, চীনের 
প্রাচীরের মত ছুই সম্প্রদায়কে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে এবং বিগত কয়েক 
শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির যে সমন্বয় ঘটয়াছিল তাহার প্রায় 
বিনাশসাধন করিয়াছে । ভারতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার ইতিহাঁস, ইংরেজের 
নিকট ভারতের জাতীয়তাবাদীদের কূটনৈতিক পরাজয়ের লঙ্জাকর 
ইতিহাঁস। দেশীয় সমাজে ভেদের বীজ একেবারেই ছিল না, ইংরেজ তাহা 
স্ষ্টি করিয়াছেন__ একথা! সত্য নয়। ভেদের বীজ শুধু হিন্দু-মুসলমান 
সম্পর্কের মধ্যেই ছিল তাহা নয়, খুঁছিলে ভারতের অন্য ক্ষেত্রেও তাহা 
পাওয়া যাইত। দৃষ্টান্তস্বূপ বলা যায়, সিয়া-স্বন্ি-কলহ হিন্দু-মুসলমান- 
কলহের চেয়ে ঢের বেশি তীত্র এবং ঘন ঘন হইত, ঢের বেশি পরিমাণে 
রক্তপাতও ঘটাইত, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-ভেদটাই ইংরেজের কাছে স্বকীয় 
স্বার্থসিদ্ধির উপযোগী মনে হইরাছিল। পরে অবশ্য ভেদ্রনীতি আরও 
কার্ধকরী করিবার জন্য অন্য ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইয়াছিল । মনে রাখিতে 
হইবে, হিন্দুমুসলমান-সমস্তার অনেক পরে বর্ণহিম্দু এবং “তপশিলি” 
হিন্দুর প্রভেদ ইংরেজের রাজনৈতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । যাহাই 
হোক, এই কয়েক বৎসর সাম্প্রদাযিক কলহ এবং মাঝে মাঝে মোটের 
উপর নিক্ষল এক্যসম্মেলনে এঁক্যের প্রচেষ্টায় নেতাদের অনেক সময় 
কাটিয়াছে। গাদ্ধিজি অনশন অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু ফল বিশেষ 
কিছু হয় নাই। তখন কাউন্সিলে কমিটিতে ইংরেজের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে যুদ্ধ চলিয়াছে। ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নামগন্ধ দেশে 
ছিল না, কাজেই চাকুরি ইত্যাদি লইয়া সাম্প্রদায়িক কলহ ঘটিবার স্থযোগ 
ছিল প্রচুর । এছাঁড়। হিন্দুদের মধ্যে শুদ্ধি” এবং পাণ্ট।জবাব হিসাবে 
মুসলমানদের মধ্যে তাঞ্জিম “তবলীগ'-আন্দোলন চলিয়াছে। এতকাল 
হিন্দুরা ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক, ধর্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান এবং 
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খ্রীস্টান হইয়াছে, এবার হিন্দুরা “শুদ্ধি'-আন্দোলন করিয়া যাহার! হিন্দুধর্ম 
ত্যাগ করিয়া মুসলমান ব| খ্রীস্টান হইয়াছিল তাহাদের পুনরায় হিন্দুধর্মে 
দীক্ষ1 দিষ! হিন্দু-সমাজে ফিরাইয়! আনিবার চেষ্ট। করিয়াছে । ইহাতে 
মুদলমান-সমাজের অনেক আপত্তি এবং তাহ! লইয়াই ঝগড়া । স্বামী 
শদ্ধানন্দ-একদ| মুসলমানদের নিকট ও এমন আছ্ধেষ ছিলেন যে তীহাকে 
মসজিদে দীড়াইযা বক্ততা৷ দিতে দেওয়া হইযাছিল | সেই শ্রদ্ধেষ নেতাকে 
রুগ্ন অবস্থার একজন মুসলমান আততার়ী এই সমঘে হত্যা করে। স্বামিজি 
শুদ্ধি'-আন্দৌলনের অন্যতম উৎসাহী নেত। ছিলেন । 


৩) 


১৯২৫ সালে জুন মাসে দেশবন্ধু চিন্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু হয়। তাহার 
অকালমৃত্যু স্বীজ-আন্দোলনের দিক দ্রিযা যেমন, সাম্প্রদায়িক সমন্যার 
দিক দিয়াও তেমনি, দেশেব পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়াছে। 
১৯২৩ সালে তিনি হিন্দুমুলমানের মধ্যে একটা বোঝাপড়া করিয়। 
ব্রিটশ গবর্ষেন্ট-প্রবতিত দ্বেতশ।সনের সংক্কার অথবা ধ্বংস করিতে 
দুসংকল্প ভইলেন। তখনই “বেঙ্গল-প্যাক্টএর বা বঙ্গচক্তির জন্ম। 
এই প্যাক্ট/-অভ্সারে স্থির ভইল, সরকারি চাকুরির শতকরা পঞ্চান্নটি 
মুসলমীনগণ পাইবেন এবং বাহাঁতে সবকারী চাকুরিতে মুসলমানগণ এই 
অন্ুপাত-মত সংখ্যায় দ্রুত পৌছিতে পারেন তাহার ব্যবস্থাও করা 
হইল। এ ছাড়া মসজিদের সামনে ভিন্দুব। কখনও বাজনা বাজাইতে পারিবে 
না, ইহাও এই চুক্তিতে বলা ভইল। এই চুক্তি উপলক্ষ করিয়! শুধু বাংল।- 
কংগ্রেসে নয নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসেও বাদান্ববাদের স্থষ্টি হয় এবং 
১৯২৩ সালেই কোকনদ-কংগ্রেসে এই চুক্তি অগ্রাহা হয়। কিন্তু ১৯২৪ 
সালের সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কনফারেন্সে দাশমহাশযের নেতৃত্বে এই 
প্যাক্ট, বাংলাধ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। দাশমভাশয়েন 
মৃত্যুর পর9 ১৯২৬ সালে এই প্যাক্ট লইয়া কংগ্রেসী মহলে বিশেষ মতছৈধ 
এবং 'উগ্র বাঁদাঁবাদ চলে। 

“বেঙ্গল-প্যাক্ট সম্বন্ধে একটা কথ। বল! সংগত। অন্ান্ 'প্যাক্ট এবং 
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চুক্তির সঙ্গে ইহার তফাত ছিল এই যে, এই প্যান্টের ভিত্তিতে দেশবন্ধু 
বাংলার মুসলমানদের দ্বৈতশাসন ধ্বংস করিবার কাজে হিন্দুদের সঙ্গে যুক্ত 
করিতে সমর্থ হইর়াছিলেন। আজকাল যাভাঁকে তোবণনীতি বা 
উতকোচনীতি (20062561061) 09115) বল হয় 'বেঙ্গল-প্যাকু,ও 
সেই নীতিসম্মতই বটে। কিন্তু অন্য নেতারা তোষণনীতি অবলম্বন 
করিয়াও মুসলমান-সমাজকে তুষ্ট করিতে পাবেন নাই বা জাতীয়তা 
আন্দোলনে তাহাদেক$সহযোগিত! লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; দেশবন্ধু 
তাহ! পাবিযাঁছিলেন। বঙ্গীয় মুসলমানগণ তাহার নেতৃত্ব স্বীকাঁব করিয়া 
তানভার উদ্দেশ্ট-সাধন অর্থাৎ দ্বৈতশাসন ধ্বংস করিয়াছে । জাতীয় 
স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে হিন্দুমুললমান সমস্তার ছুপ্রকার সমাধান৪ 
সম্ভব ছিল। একটি বৈল্লবিক সমাধান । এইজাতীয় সমাধানে মুসলমান 
ব| অন্ত-কোঁনে। সমাজের কাহাঁকেও উৎকোচ দিবার প্রয়োজন নাই । 
সশস্্ বিগ্রবেব ফলে বিপ্রবীর! রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করির। স্বাধীনত৷ প্রতিষ্ঠা 
করিবে, উহাতে মুসলমান-সমাজকে বা অন্য-কোনেো৷ সমীজকে বেশি 
স্থৃবিধ। দেওয়ার প্রশ্ন উঠে'না | যদ্দিই-বা উঠে তবে তাহ! স্বাধীনতা পাওয়ার 
পর, পূর্বে নয় । নেতাজি স্থভাষচন্দ্র বস্থুর আজাদ হিন্দ ফৌজ সশস্ত্র যুদ্ধের 
কলে ভীরতবর্ধ হইতে ব্রিটিশ-বহিষ্ষরণে সফল হইয়া! জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা 
করিলে এপ্রকার সমাধান সম্ভব হইত । দ্বিতীর সমাধান আপোস- 
নিষ্পত্তির দ্বারা । এইপ্রকার সমাধানে দেশের প্রধান দল বা! সমাজগুলির 
এঁক্য চাই ; বিদেশী শাসক দেশস্থ বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঝগড়া 
লাগাইয়! এক্যবদ্ধ হইতে দিবে না, কিন্তু স্কাধীনতাকামীর! ছলে বলে এবং 
কৌশলে বিদেশী কুটনীতিকে পরাস্ত করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে 
এঁক্য ঘটাইতে এবং তাহ। রক্ষা! করিতে চেষ্টা করিবে, সঙ্গেসঙ্গে এঁকা- 
বদ্ধ দাবির ভিত্তিতে সংগ্রাম চালাইবে। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদীরা ইংরেজের সঙ্গে কূটনীতিতে বরাবর পরাস্ত হইযাছেন ; শুধু 
দেশবন্ধু দাশ ইহার ব্যতিক্রম । লক্ষৌ-চুক্তির ভিন্তিতি কোনো সংগ্রাম 
চালানো! হয নাই বা ইংরেজকে কোনো! বিষয়ে পরাস্ত করিয়। সুবিধা 
৪ শ্রেণীমংগ্রামের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক সমাধানও সম্ভব, তবে তাহাও বৈপ্লবিক বটে 
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আদায় করা হয় নাই। সংগ্রামের উদ্দেশ্যে এবং সেই ভিত্তিতে দেশবন্ধু, 
এক্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । স্বাধীনতা ঘত বিলম্বে আসিবে সাম্প্রদায়িক 
সমশ্তা সমাধান করা ততই শক্ত হইবে, এইজন্য কংগ্রেস এবং 
ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রামে সময়ের মূল্য খুব বেশি ছিল। দেশবন্ধু 
বিশ্বাম করিতেন যে, দেশের সংগ্রামশক্তিকে কাজে লাগাইবেন এবং সঙ্গে 
সঙ্গে কূটনৈতিক বুদ্ধিতে পারদর্শী হইবেন, কোনো স্থযোগ এবং স্থৃবিধা' 
অবহেলা কৰিবেন না_ এমন নেতা জাতিকে চালাইলে দেশ স্বাধীন হইতে 
বিলম্ব হইবে না । বস্তুত স্বরাজের জন্য তিনি অতিশর ব্যগ্র এবং অসহিষুঃ 
হইয়৷ পড়িয়াছিলেন, প্ররাধীনতা-শৃঙ্খল তীহার অসহা হইয়াছিল। তাহার 
মতে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে বডলাট লর্ড রিডিং যখন গোলটেবিল- 
বৈঠকের কথ বলিধীছিলেন তখন গান্ধিজি অবহেলা করিয়া একট] পরম 
স্থযোগ নষ্ট করিধাছিলেন ।« দেশবন্ধু তখন জেলে, কাজেই কিছু করিবার 
ছিল না। এভাবে স্থযোগ নষ্ট হইতে ন। দিলে তাড়াতাড়ি স্বরাছলাভ 
সম্ভব হইবে, এ সম্বন্ধে দেশবন্ধ স্থিরনিশ্চয় ছিলেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন, 
স্বরাজলাভে যত দেরি হইতেছে সমস্যা ততই বাড়িতিছে এবং জটিলতর 
হইতেছে । "বাস্তবিক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাদের ইতিহাস লক্ষ্য 
কৰিলে স্পষ্টই দেখ! যার যে, সাম্প্রদারিক দাবির উগ্রতা ক্রমাগত 
বাড়িরাছে | ১৯৩০ সালে কেন্দ্রীর ব্যবস্থাপক সভায় এক-তৃতীয়াংশ আসন 
লাভ করিলেই মুসলিম-লীগ সন্তুষ্ট ছিলেন, ১৯৪০ সালে তাহারা ভারত- 
বিভাগ দাবি করিলেন এবং ১৯৪৭ সালে ভারতবিভাগের ভিত্তিতেই 
ত্রিটিশ-কর্তৃত্ব দূর হইল । এই স্বাধীনতা অন্তত দশ বৎসর পূর্বে লাভ 
করিতে পাবিলেও ভারতবর্ বিভক্ত হইত না । বস্তত দেশবন্ধু সাম্প্রদায়িক 
সমস্যার প্রতিটি ঠিক বুঝিয়াছিলেন, এবং সশন্্ব বিপ্রবের পথ যে-কোনো! 
কারণেই হোক এড়াইঘ়াছিলেন বলিয়াই ইংরেজের বিরুদ্ধে কূটনীতির 
অঙ্গ হিসাবে “বেঙ্গল-প্যাক্ট' নিষ্পন্ন করিষাছিলেন এবং তাহার সাহায্যে 
দ্বৈশশাসন ধংস করিয়াছিলেন। তিনি আশা করিরাছিলেন, দ্বৈতশাসন 
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ধ্বংসের পর ইংরেজরা কংগ্রেসের সঙ্গে আপোস-আলোচনার কথা 
চালাইবে এবং তখন কূটনৈতিক যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারার উপর 
ভারতের মুক্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করিবে। ভারতের দুর্ভাগ্য, 
ছ্বৈতশাসন-ধ্বংসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিবার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি ইহলোক 
পরিত্যাগ করিলেন। 

১৯২৭ সালে কংগ্রেসপক্ষে সভাপতি শ্রীনিবাস আফ়েঙ্গার মহাশয় 
(১৯২৬ সালে গৌহাটি-কংগ্রেমে সভাপতি) এবং লীগপক্ষে জিন্না 
সাহেবের চেষ্টায় কংগ্রেস-লীগ এক্য সাময়িকভাবে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। 
এবারকার চেষ্টা এবং কিছুটা সাফলোর কৃতিত্ব শ্রীঞ্জিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় 
এবং জিন্না সাহেবের । হিন্ু এবং মুললমান নেতারা ১৯২৭ সালের 
প্রথমভাগে দিলিতে একত্র হইলেন। হিন্দু নেতারা আসনসংরক্ষণ- 
নীতি-সহ যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে মিলনে রাজি হইলেন; মুসলমানগণ 
জিন্না সাহেবের সভাপতিত্বে ২০ মার্চ এক সভায় স্থির করিলেন যে 
তাহারা যুক্ত নির্বাচনের নীতি মানিয়া লইবেন, যদি (ক) মুসলমানপ্রধান 
বলিয়৷ সিন্ধুকে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হয়, (খ) উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানও অন্যান্য প্রদেশের মত অধিকার পায়, 
(গ) পঞ্তাব এবং বাংলায় জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন সম্প্রদায় 
ব্যবস্থাপক সভায় আসন পায়, এবং (ঘ) কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিষদে এক- 
তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানের জন্য সংরক্ষিত হয়। কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটি এই শর্ত মানিয়। লইলেন। কিন্তু দিল্লি-প্রস্তাবের বিরোধিত৷ 
করিয়া পঞ্জাবে স্তার মহম্মদ সফি ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন 
এবং এই ব্যাপার লইয়া মুসলিম-লীগে ভাঙন ধরে। এদিকে তখন 
'সাইমন-কমিশন"এর সভ্যদের নামের তালিকা বাহির হইয়াছে, সভ্যদের 
মধ্যে সকলেই শ্বেতাঙ্গ বলিয়! ভারক্কে তুমুল অসন্তোষ প্রকাশ করা 
হইতেছে এবং “সাইমন-কমিশন"বর্জনের আন্দোলন সফল করিবার জন্য 
তোড়জোড় পড়িয়া গিয়াছে । “সাইমন-কমিশন'বর্জন ব্যাপারে জিন্না 
সাহেব কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন কিন্তু পঞ্জাবের স্তার মহম্মদ সফি “সাঁইমন- 
কমিশন'এর সহিত সহযোগিতার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া লাহোরে ১৯২৭ 
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সালের (তৎপরিচালিত) লীগের অধিবেশনে সহযোগিতামূলক প্রস্তাব 
গ্রহণ করিলেন। এদিকে জিন্নাপরিচালিত লীগের ১৯২৭ সালের 
অধিবেশন হইল ইয়াকুব সাহেবের সভাপতিত্বে । সেই অধিবেশনে 
“পাইমন-কমিশন'বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। জাতীয়তাবাদী 
জিন্না তখন ব্রিটিশ সরকারের চক্ষুশূন ছিলেন। এই সম্পর্কে তখনকার 
ভাঁরতসচিৰ ল” বার্েনহেভ বড়লাটি লর্ড আরউইনকে এক চিঠি 
দেন। তাহাতে ভারতসচিব পরাঘর্শ দেন যে “সাইমন-কমিশন” যেন 
বিশেষ করিঘ1 অনুন্নত হিন্দু এবং রাজভক্ত মুদলমানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন এবং এই দেখ্ী-সাক্ষাতের বিবরণ বিশেষ ফলাও করিয়া যেন 
প্রচার করা হর, তাহা হইলে হিন্দুদের মনে ধার্ণ। হইবে যে তাহাদের 
অবস্থ৷ শোচনীয়, মুসলমানেরা কগিশনকে হাত করিয়। ফেলিবাছে ; ফলে 
মুসলমানের| নিশ্চই কমিশনকে সমর্থন কৰিয। জিন্নাকে পবিত্যাগ 
করিবে । এই চিঠি হইতে বিলাতি শানকদের ভেদনীতির স্বরূপ স্পষ্ট 
হ্য। 

১৯১৭ সালে কং্রেসেন অধিবেশন -হম় ঘাত্রীছে এবং সভাপতি হন 
ডাক্তার আনসারি । ভারতের জাতীঘতাবাদীদের শ্লেব করিয়। বল। ভইয়া- 
ছিল যে ভাব্ুতীষেব। এঁক্যবদ্ধভাবে শাসনবন্ধ গঠন করিতে সক্ষম হইবে 
নাঁ। ইহার পাণ্ট। জবাব হিসাবে কংগ্রেসে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ 
কর| হইল বে, সকল দল কতৃক গ্রাহ্য একট শামনধন্ধ্ের খসড়। তৈরি 
করিবার ভন্য একটি সর্বদলীয় সম্মেলনের ব্যবস্থ! কর| ভইবে। এই 
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বিভক্ত আ্্শরত ৩৫ 


সর্বদলীয় সম্মেলন ১৯২৮' সালের মে মাসে একটি কমিটি গঠন করিয়া 
তাহার উপর এ বনের পয়ল! জুলাইর মধ্যে একটি শাসনযন্ত্রের খনড়া 
খাড়া করার ভার দিলেন। এই কমিটির সভাপতি নিধুক্ত হইলেন পণ্ডিত 
মোতিলাল নেহরু । সভ্যদের মধ্যে স্ভাষচন্দ্র বস্থ ছিলেন অন্যতম । 
প্রথম প্রথম মুসলিম-লীগ এই কমিটির সঙ্গে সহযোগিতা করিতেছিলেন 
কিন্তু ক্রমে মুসলিম-লীগের মতিগতির পরিবর্তন দেখ। দিল । স্যার মহম্মদ 
সফির সঙ্গে ইংরেজদের যোগাযোগের ফলে জিন্ন-পরিঙ্।লিত লীগের শক্তি 
কমিতে লাগিল এবং জিন! সাহেব ১৯২৮ সালের ৫ মে কয়েক মাসের জন্ত 
বিলাত চলিয়া গেলেন । তিনি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসেন এ বসরেই 
২৮ অক্টেরবর তারিখে । এই কয়েক মাস বিলাতে অবস্থানের পর দেশে 
কিবিযা আসিলে তাহার মধ্যে একট। রাজনৈতিক পরিবর্তন দ্রেখ। দিল। 
জুলাই নাসে নেহর-কমিটি রিপোর্ট দাখিল করে এবং বিলাত হইতে 
প্রত্যাবর্তন কবিযা জিন্ন| সাহেব নেহরু-রিপো্ের তীব্র বিরোধিতা করিতে 
থাকেন। নেহরু-বিপোটে যুক্ত নিরাচন এবং তংসঙ্গে আসন-সংরক্ষণ- 
নীতি গ্রহণ কর। হঘ; উত্তর-পশ্চিম-সীঘান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্থানকে 
অন্যান্য 'প্রদেশের সমান অধিকার দ্রেওযার এবং নীতি হিসাবে পিদ্ধৃকে 
পথক প্রদেশে পরিণত করাব স্থপারিশ করা হয়। ইহ ছাড়া এই 
কমি।ট, যে যে প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যাল্প সেই সেই প্রদেশে জনসংখ্যার 
অন্রপাতে মুনলমানদেব জন্য আসনসংরক্ষণের নীতি সমর্থন করেন এবং 
সঙ্গেসঙ্গে কেন্দ্রেত জনসংখ্যার অন্গপান্তে (সমগ্র ভারতে মুনলমানদের 
দনসংখ্যা এক-চতুর্থীঘশেনু কিছু কম) এক-চতুর্থাংশ আনন মুসলমানদের 
জন্য যাহাতে সংরক্ষিত থাকে তাহার ব্যবস্থ। করিতে সুপারিশ করেন । 
কার্যত ১৯২৭ সালে জিন্ন৷ সাহেবের দিলি-প্রস্তাবের সঙ্গে নেহরু-কমিটির 
রিপোটেব প্রধান তাত কেন্দ্রের মুসলমান-আসন লইয়া । দিল্লি-গ্রস্তাবে 
এক-তৃতীঘাঁশ আসন চাওয়া হইয়াছিল, নেহরু-বিপোর্ট জনসংখ্যার 
অন্গপাঁতে গণতন্বম্মত প্রথা! অন্থসাঁরে এক-চতুর্থাংশ আসন মুসলমানদের 
জন্য সংরক্ষণ করিতে" রাজি হন। ১৯২৮ সালে কলিকাতার কংগ্রেস 


৭ বল] বাহুল্য, ' সংরক্ষিত আমন ছাড়াও অনসংরক্ষিত সাধারণ আমনের জন্থ 


, ৩৬ বিভক্ত ভারত 


এবং লীগের অধিবেশন হয়, সঙ্গেসঙ্গে এই সময় কলিকাতায় সর্বদলীয়; 
কনভেনশনে নেহরু-রিপোর্ট লইয়া আলোচনা হয়। জিন্নালীগের; 
বিরোধীরা দ্িলিতে সর্বদলীয় মুললিম সম্মেলন আহ্বান করেন । 
, কলিকাতায় সর্বদলীয় কনভেনশনে জিন্না সাহেবের প্রধান সংশোধন- 
প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় নাই। তিনি সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত 
করার দাবি জানান, কেন্দ্রে এক-তৃতীয়াংশ আসন চান এবং মুনলমান- 
সংখ্যাপ্তরু প্রদেশ বাংলা এবং পঞ্াবেও, মুসলমানদের জন্য তাহাদের: 
জনসংখ্যার অন্রপাতে আসন সংরক্ষিত হউক, এই দাবি জানান | নেহ্‌রু- 
কমিটির রিপোর্টে কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্তে কেন্দ্রের এবং 
গ্রদেশের নিদিই্ ক্ষমত। বণ্টন করিয়া বাদবাকি অনির্দিষ্ট ক্ষমতা (551 
90915 00০75) কেজের হাতে রাখা হয়, কিন্তু জিন সাহেব তীহার 
সংশোধন-প্রস্তাবে শেষোক্ত ক্ষমতা প্রদেশের হাতে রাখিতে চান । 
নেহরু-রিপোর্ট সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দেখি! বিচার করিলে এই 
সময় মুসলমানদের মধ্যে মোটামুট তিনটি দল লক্ষ্য করা যায়। একদল 
নেহরু-রিপোর্টের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, তাহারা মহামান্য আগা খার 
নেতৃত্বে দিলিতে সম্মিলিত হইয়া সভা করেন। এদিকে জিন্না-লীগে একদল 
ছিলেন ধাহারী নেহরু-রিপোর্ট সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহাদের 
মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং শেরওয়ানি সাহেব ছিলেন 
প্রধান । . অন্যদল নেহরু-রিপো্ট সংশোধিত করিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত 
ছিলেন এবং ইহাদের মধ্যে প্রধধীন ছিলেন স্বপ্নং জিন্না সাহেব; তিনিই 
কলিকাতায় সংশোধন-প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তাহার প্রধান সংশোধন- 
প্রস্তাব অগ্রাহথ হওয়ার পর জিন্না সাহেব দিলির সর্বদলীয় মুসলমান 
কনফারেন্সের নেতাদের একত্র যুক্তবৈঠকে আমন্ত্রণ করিয়া বলেন যে 
সম্প্রতি তাহাদের সঙ্গে জিন্ন। সাহেবের মতের যথেষ্ট মিল হওয়ায় তাহা - 
'দের একত্রে কাজ করাই স্থুবিধা। এই যুক্তবৈঠকে সমস্ত মুসলমান, 
দলগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইয়া মুসলমানপক্ষে একটি 
মূদলমানগণ প্রতিদ্বন্দিত। করিতে পারিবেন । অতএব, কাধত কেন্দ্রীয় পরিষদে 
মুদলমান সভ্য এক-তৃতীয়াংশ হওয়া মোটেই অমস্তব ছিল না। 





বিভক্ত ভারত ৩৭ 


সম্মিলিত দাবির খসড়া প্রস্তুত করিবার জন্য জিন্ন! 'পাহেবকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা 
দেওয়া হইল । সেই অনুসারে দ্রিলিতে ১৯২৯ সালের প্রথম দিকে জিন্না 
সাহেব চৌদ্দ দ্রফা দাবির এক খষড়া প্রস্তুত করিয়! তাহা! সর্বদলীয় মূসলিম 
সম্মেলনে উখ্াপন করেন এবং সেই দাবির প্রস্তাব সম্মেলনে গৃহীত হয়। 
€মীলানা আজাদ প্রমুখ নেতাগণ ইহার প্রতিবাদে লীগ পরিত্যাগ করিয়া 
জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল স্থাপন করেন। জিন্না সাহেবের এই চৌদ্দ 
“দফা দাবি সংক্ষেপে এই : 

১ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র ফেডারেল হইবে এবং অনিদিষ্ট 
ক্ষমতাগুলি প্রদেশের হাতে থাকিবে, 

২ সকল প্রদেশ একই প্রকার স্বায়ভ্তশাসন (৪06070175) ভোগ 
করিবে, 

৩ প্রত্যেক প্রদেশে সংখ্যান্প সম্প্রদায় উপযুক্ত-সংখ্যক আসন 
পাইবে, কিন্ত সংখ্যাগুক সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরুত্ব বজায় রাখিতে হইবে। 
তাহাদের আসন সংখ্যালঘুদের আসনের চেয়ে বেশি হইবে, 

৪ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলমানদের আমন এক- 
ততীয়াংশের কম হইবে না) 

৫ পৃথকনির্বাচন-প্রথা চলিতে থাকিবে, ইচ্ছ! করিলে কোনো 
সম্প্রদায় ইহা! পরিত্যাগ করিয়া যুক্তনির্বাচন-প্রথা গ্রহণ করিতে পারিবে, 

৬ কোনে প্রদেশের সীমা পরিবর্তন করিতে হইলে এমনভাবে 
তাহা করা যাইতে পারিবে ন। যাহাতে বাংল! পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানগণ ' অন্য সম্প্রদায়ের চেয়ে সংখ্যাল্প হইয়া 
পড়েন, 

৭ ধর্ম এবং ব্াস্ত্রী় সর্বপ্রকার অধিকার প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই 
থাকিবে, 

৮ কোনো সম্প্রদায়ের স্বার্থে আঘাত লাগে এই যুক্তিতে যদি সেই 
লম্প্রদায়ের নির্বাচিত সদন্তের তিন-চতুর্থাংশ ব্যবস্থাপক সভায়, কোনে। 
'আইন-প্রণয়নের বিরোধিতা করে তবে সেই আইন প্রণয়ন করা হইবে না, 

ন সিদ্ধুকে বোম্বাই হইতে স্বতন্্ গ্রদেশে পরিণত.করিতে হুইবে, 
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১০ সীমান্তপ্রদেশ এবং বেলুচিস্থানেও অন্তান্য প্রদেশের ন্যায়; 
শাসনসংস্কারের ব্যবস্থা কবিতে হইবে, 

১১ কর্মকুশলতাঁর নীতি ক্ষুগ্ন না করিষা সকল প্রকার চাঁকুবিতে 
এবং স্থানীয় স্বায়ভ্তশাসন-সংক্রান্ত পরিষদগ্তলিতে উপযুক্ত সংখ্যায় 
মুনলমানদের গ্রহণ করিতে হইবে, 

১২ শাসনযন্েই মুললমান-সম্প্রদাষের শিক্ষা সংস্কৃতি ইত্যাদি রক্ষার" 
ব্যবস্থ। রাখিতে হইবে, 

১৩. কেন্দ্রীয় অথবা! প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় .মুললমান সভ্যের সংখ্যা 
অন্তত এক-তৃতীয়াংশ হ ওয়া চাই, 

১৪ প্রদেশগুলির মত না লইযা- কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপরিঘদে শাসন্যন্ত্েথ 
পরিবর্তন কব! চলিবে না । 

ইহাই জিন্না সাহেবেব বহুলপ্রচারিত চৌদ্দ দফা দাবি। ইহার পর 
হইতে জিন্না! সাহেব সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের নেতারূপে ম্বীকৃত হন। 
১৭৩৫ সালের ভারতশাসন-আইনে গ্রায় সবগুলি দাবিই স্বীকৃত এবং 
গৃহীত হইযাছে। 

সর্বদলীয় কনভেনশনে কংগ্রেস-লীগ এক্য সম্ভব হইল না। কংগ্রেস 
ব্রিটিশ গবর্মেন্টকে এক বসব সময় দা ডোমিনিষন স্টেটাস্‌ দাবি 
করিল। বতৎসবশেষে যখন সেই দাবি পুরণ কর| হইল না তখন ১৯৩০ 
সালে পর্ণস্ববাজ দাবি কত্রিয়া-কৎগ্রেন আবার অহিংস সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম 
আরম্ভ করিল। কংগ্রেস-লীগ এক্বদ্ধ না হয়৷ সত্বেও- হিন্দুর সঙ্গে 
দলে দলে মুসলমান ও এই আন্দোলনে যোগদান করিল। এক বৎসর 
পূর্বে খিলাধতের সময় মুসলমানগণ যে পরিমাণ উত্পাহ দেখাইয়াছিলেন 
এবং সথখ্যায় বেরূপ ভারি ছিলেন এবার তাহা সম্ভব ন| হইলেও ১৯৩০ 
সনের আন্দোলনে মুসলমানদেধ দান নিতান্ত কম ছিল, না। ১৯২০ সালের 
সংগ্রামের সময় লীগ বেমন প্রাণভীন এবং নগণ্য হইয়া পড়্যাছিলেন, 

১৯৩০ সাঁলে৪ লীগের সেই অবস্থা তইয়াছিল । ১৯৪২ সালের পূর্বে দেশে 
যখনই সংগ্রাম আরন্ত হইয়াছে তখনই লোঁকে লীগের কথা'একরূপ তুলিয়া 
গিয়!ছে, শুধ ব্রিটিশ গবপ্ট তাহাকে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন। ১৯৩০ 
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সালের আন্দৌলনে ধর্মগত কোনো! প্রশ্ন ছিল না, হিন্দু এবং মুসলমান 
ভারতীয় হিসাবে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন । ১৯৩০ 
সালের ১২ নবেশ্বর তারিখে লগ্নে প্রথম গোলটেবিল-বৈঠক বসিল, 
ধাহার! স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগদান করেন নাই সেইসব ব্যক্তিকে 
বাছিয়! বাছিয়া ভারতীয় প্রতিনিধি মনোন্যন করা হইল। কংগ্রেন এই 
বৈঠক বর্জন করিলেন। ভারতবর্ষের শাসনযন্ত্র কি প্রকারে গঠিত হইবে 
তাহা স্থির করিবার উদ্দেশে বৈঠকে আলোচনা চলিল বেশির ভাগই 
এমন ব্যক্তিদের মধো ধাহাঁর! ভারতের জনগণের প্রতিনিধি নন। 
মুনলমানদের মধ্য হইতে জিন্ন। সাহেব, মহামান্য আগা খালার মহম্মদ 
সফি, মৌলানা! মহম্মদ আলিকে ডাকা হইল। কোহাট-দাঙ্গার সময় 
গান্ধিজির সঙ্গে মৌলানা মহম্মদ আলির মনান্তের হয়। ক্রমে তিনি 
কংগ্রেস হইতে অনেক দ্বরে সরিয়৷ যান এবং ফলে ব্রিটিশ গবর্ষেপ্টের 
কাছে তাহার অনাদর কমিয়! যায়। 

ইতিমধ্যে বিলাঁতে শ্রমিক-গবর্ষেন্টের হাতে শাসনভার পড়িল। 
তাহারা বুঝিলেন যে কংগ্রেসকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনোপ্রকার 
আলোচন| চলিতে পাবে না; প্রথম গোলটেবিল-বৈঠকের শেষে ব্রিটিশ 
প্রধানমন্ত্রী ভরসা দিলেন যে কংগ্রেদকে ছিতীয গোলটেবিল-বৈঠকে 
আনিবার জন্য চেষ্ট! করা হইবে । চেষ্টার ফলে অবশেষে কংগ্রেস দ্বিতীয় 
বৈঠকে যোগ দিতে রাজি হইলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে আলাপে স্থির হইল 
যে কংগ্রেস হইতে গান্ধিজি এবং ডাক্তার আনসারি যাইবেন এবং 
বড়লাট লর্ড আরউইন প্রতিশ্রুতি দ্রিলেন ধে এই ছুইজনকেই আমন্ত্রণ 
করা হইবে। কাষকাঁলে কিন্তু ডাক্তার আনসারিকে আমন্ত্রণ করা 
হইল না। নৃতন বড়লাট লর্ড উইলিংডন জানাইলেন যে, অন্য মুসলমান 
প্রতিনিধিগণ ডাক্তার আনপসাবির মনোনয়নে বিরোধিতা করায় 
তাহাকে আমন্ত্রণ করা সম্ভব হইল নাঁ। ফলে গান্ধিজি প্রথমটা! 
বৈঠকে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিলেন, পরে অনেক আলাপ- 
আলোচনার পর তাহার লগ্নে বাওয় স্থির হইল। এই সময় ডাক্তার 
আনসারি পৃথকনির্বাচন-প্রথার এত বিরোধী ছিলেন ঘষে গান্ষিজি যখন 
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সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানকল্পে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পৃথকনির্বাচন- 
প্রথা মানিয়া লইবেন ভাবিতেছিলেন তখন ডাক্তার আনসারি বলেন যে, 
গান্ধিজি এই কাজ করিলে তিনি এমনকি গান্ধিজিরও বিরোধিতা 
করিবেন ।” 

গোলটেবিল-বৈঠকে সাম্প্রদীয়িক* ব্যাপারে ব্রিটিশ কৃটনীতির নিকট 
গান্ধিজির পরাজয় হইল । সাম্প্রদায়িক সমশ্যার কোনো সমাধান সম্ভব 
হইল না। তখন এ বিষষে ব্রিটিশ গবর্মেন্ট স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন 
জানাইলেন ।৯ 

তখন বিলাতে শ্রমিক-গবর্মেন্টের অবসান ঘটিয়া জাতীয় গবর্ষেপ্ট 
স্থাপিত হ্ইর়াছে এবং তাহাতে রক্ষণশীলদলের প্রাধান্য হইয়াছে। 
“সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত” বলিয়া ১৯৩২ সালের ১৭ অগন্ট তারিখে যে বস্তুটি 
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারতের ঘাড়ে চাপাইর! দিলেন তাহা লইয়! উত্তর- 
কালে বাদান্বাদের অন্ত ছিল না। এতকাল হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক 
স্বাতন্তথ্যবোধ জাগাইঘ়া রাখিয়া ইংরেজ ভারতবর্ষ শীঘন করিতে চাহিয়াছে, 
এবার ভারতের রাজনীতি ত্রিধাবিভক্ত করিবাব চেষ্টা] চলিল। সাম্প্রদায়িক 
সিদ্ধান্তে “অবনত, হিন্দুদের জন্য ও পৃথকনির্বাচন-প্রথার আয়োজন হইল । 
ইতিপূর্বে আগা খ। 'প্রমুখ নেতাদের খাড়। করিয়। মুনলমানদের জন্য পৃথক- 
নির্বাচন-প্রথা চালু কর! হয়, এবার ডাক্তার আম্ব্দকোরকে খাড়া 
করিয়৷ “নিপীড়িত' হিন্দুদের জন্য ৪ পৃথক নিবাচনের ব্যবস্থা কর| হইল। 
কলে এই ব্যবস্থায় মুসলমান, সাধারণ (অর্থাৎ বর্ণহিন্দু) এবং নিপীড়িত 
হিন্দু, ভারতীয়গণ প্রধানত এই তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন ।৯০ 
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১৯৩১ | 


৯০ অবনত হিন্দুদের জন্য -পৃ্থকনির্বাচন-ব্যবস্থ। পরিত্যন্ত হইল গান্ষিজির অনশনের 
ফলে। 


বিভক্ত ভারত ৪১ 


এ অবস্থায় একের স্বার্থ যাহাতে অন্যের স্বার্থের বিরোধী হইতে পারে. 
এবং এঁক্য অসম্ভব হয় তাহার ব্যবস্থা। করিতে ইংরেজ-সরকারই দেশে 
“থাকিয়। যাইবেন। এ ছাড়া এই সিদ্ধান্তে বিশেষ করিয়া জাতীয়তাবাদের 
অগ্রণী বাঙালি হিন্দুদের রাজনৈতিক স্বার্থে বিষম আঘাত. লাগিল। 
স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন, বাংলাদেশে 
ব্যবস্থাপক সভায় সবস্থদ্ধ ২৫০টি আস.নর মধ্যে ২৫টিই ইউরোগীয়দের জন্য 
খাকিবে, ২টি ভারতীয় খ্রীপ্টান এবং ৪টি আহংলো-ইগ্ডিয়ানগণ পাইবেন। 
হিন্দু-মুললমানের জন্য সাধারণ আসন রহিল যথাক্রমে ৮০ এবং ১১৭ । 
১৯৩১ সালের আদনস্ুমারি মতে বাংলাদেশে মোট জনস্ংখ্যার অনুপাতে 
আসন পাইতে হইলে (৮০+১১৯-) ১৯৯টি আসনের মধ্যে হিন্দুরা পাইতে 
পারেন ৮৯টি এবং মুসলমানগণ ১১০টি; তফাত থাকে ২১টি আসনের । 
আবার শুধু প্রাপ্তবয়স্কদের হিসাব ধরিলে জনসংখ্যার অন্থপাতে 
হিন্দুগণ পান ৯৭টি আসন এবং মুনলমানগণ পান ১০২টি ;.উভয়ের 
মধ্যে তফাত থাকে মাত্র ৫টি আসনের । অথচ সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত 
অঙ্গসারে সংখ্যাগুরু মুলমানগণ সংখ্যাপ্প হিন্দুদের চেয়ে ৩৯টি আসন 
বেশি পাইলেন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কে এইভাবে সংখ্যাধিক্যের 
অন্ুপাতের চেষেও বেশি আসন দ্রিযা তৈলসিক্ত মন্তকে আরও তৈল 
'দেওয়া হইল। এদিকে সংখ্যাল্প হিন্দুদের সংখ্যাল্পত৷ একবার মুসলমানদের 
তুলনায় কমানো হইল, আবার এই ৮০টি আসনের মধ্যে “অবনত, হিন্দুদের 
দেওয়া হইল ৩০টি, খ্িও বাংলাদেশে অবনত হিন্দুর জনসংখ্যা অনুপাতে 
অনেক কম। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তে একথাও বলা ছিল যে যদি সকল 
সম্প্রদায় মিলিতভাবে অন্য-কোনে। দিদ্ধান্তে পৌছিতে পারেন তবে ব্রিটিশ 
গবর্মেণ্টের সিদ্ধান্ত বাতিল করিরা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। কিন্তু 
মুললমানগণ একবার বেশি স্থবিব| পাইয়। পরে স্বেচ্ছায় সেই স্থুবিধা ত্যাগ 
করিবেন, ইহা মনে করা অর্থহীন; রাজনীতিতে বেশি স্থৃবিধা পাইয়! তাহা 
স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিবার মত উদারস্ত। দেখানো কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষে 
সম্ভব ব! সহজ নয়। ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যায় বাংলাদেশের 
গুরুত্ব অসাধারণ বলিয়া বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা-প্রসারের এই ব্যবস্থা 
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উত্তরকালে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইঘাছে। ১৯৪০ সালে পাকিস্তান- 
প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন বাংলারই মুসলমান প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িক 
সিদ্ধান্তের পর বাংলাদেশে অমুসলমান প্রধানমন্ত্রী হয় নাই, হওয়া সম্ভবও 
ছিল না), এবং দশ বৎসর মুসলিম-লীগ-শাসনের প্রতিক্রিয়৷ হিসাবেই 
১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব আসিয়াছিল হিন্দুর পক্ষ হইতে | 
ব্রিটিশ গবর্মেন্টেব সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত কংগ্রেস অগ্রাহা করিতে 
পাঁরিলেন না। আশ্চর্ষের বিষয়, ডাক্তার আনসারি প্রমুপ্দ কয়েকজন 
জাতীযতাবাদী মুসলমান নেতা সাম্প্রদাধিক সিদ্ধান্ত অগ্রান্ত 
করিলে কংগ্রেহ. ত্াাগ করিবেন এই ভষ দেখাইলেন, ফলে 
হগ্রেপ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণও করিলেন না বর্জনও করিলেন না। 
অস্পৃশ্য” হিন্দুৰ জন্য পৃথকনিরাচন-ব্যবস্থার প্রতিবাদে গান্ধিজি অনশন 
আরম্ভ করিলেন। দেশের নেতাগণ তখন একত্র হঙঈঘা পুনায 
এক বৈঠকে ডাক্তার আম্বেদকারের সঙ্গে একট| চুক্তি করিলেন, 
ফলে “অস্পৃশ্ত হিন্দুর পৃথকনির্বাচন-ব্যবস্থা লৌপ পাইল বটে কিন্ত 
ইহার জন্য বর্ণহিন্দরদের যথেষ্ট মূল্য দিতে হইল । এ বিষয়েও বাংলা- 
দেশকেই, যেখানে অস্পশ্তা-প্রথাব* তীব্রতা তুলনায় সবচেয়ে কম, 
দাম দিতে হইল সবচেয়ে বেশি এবং অন্যায়ভাবে ৮০টি সর্বসাধারণ 
(হিন্দু কথাটির উল্লেখ নাই, সর্বসাধারণের একটি প্রধান অংশই 
হিন্দু) অর্থাৎ “হিন্দ'-আপনের মধ্যে ৩০টি ( জন্স্ঃখ্যান্পাতের অনেক 
বেশি) পাইলেন অ-বর্ণহিন্দুব। | পুন।-চুক্তিন পর গান্ধিজি অনশন ত্যাগ 
করেন। পুনা-চুক্তির পর পর্ডিত মদনমোহন মালব্য এলাহাবাদে একটি 
এক্যসম্মেলনেরু ব্যবস্থ| করেন 'এবহ হিন্দু ও মুসলমান -সম্প্রদাষের নেতাদের 
আহ্বান কনির়। আর-একবার হিন্দুমুসলমান-সমশ্া! সমাধানের চেষ্টা 
করেন । এই সম্মেলনে উভয পক্ষে স্টির হর যে, কেন্দ্রীয় পরিষদে শতকরা 
৩২টি আসন মুসলমানগণ পাইবেন এবং সিন্ধু পৃথক প্রদেশে পরিণত 
হইবে ; নৃতন প্রদেশে পরিণত হইদঁসিন্ধু কেন্্র হইতে অতিরিক্ত সাহায্য 
পাইবে না এবং সংখ্যালঘু হিন্দু-সম্প্রদারের অধিকার রক্ষী করিয় চলিবে। 
তখন বিলাতে রক্ষণশীল দলের ধুরন্ধর স্যার স্যামুয়েল হোর ভারতসচিব, 
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ছিলেন, তিনি লগ্ুন হইতে অনতিবিলম্বে ঘোষণা করিলেন ষে ব্রিটিশ 
গবর্ষেন্ট স্থির করিয়াছেন, কেন্দ্রে মুসলমানেরা শতকরা ৩৩৯টি আসন 
পাইবে, সিন্ধু নৃতন প্রদেশে পরিণত হইবে ও কেন্দ্র হইতে অর্থসাহাধ্য 
পাইবে, এবং সেখানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অধিকার রক্ষা সম্বন্ধে কোনে! 
শর্তের ব্যবস্থা থাকিবে না। ইহার পর অবিলম্বে এক্যসম্মেলন ভাডিয়া 
গেল। মুসলমানপক্ষে হিন্দুদের সঙ্গে ভাব করিবার এবং একতাবদ্ধ 
হইবার আর-কোনো প্রয়োজন রহিল না। 

১৯৩০ সালে মুসলিম-লীগের বাখ্সরিক অধিবেশন হয এলাহাবাদে, 
সভাপতি ডাক্তার ইকবাল তাহার অভিভাষণে মুসলমানদের -জন্য উত্তর- 
পশ্চিমাঞ্চলে একটি ব্রাষ্টাংশের উল্লেখ করেন৷ এই অধিবেশনে উপস্থিত 
ব্যক্তিদের সংখ্যা ৭ জনের9 কম ছিল। পর বত্সরের (১৯৩১) 
অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন স্যার মহম্মদ জাঁফরউললা খা । এবারকাঁর 
অধিবেশনে ১০০ জনের মৃত উপস্থিত ছিলেন। লীগের প্রস্তাবে 
মুসলমানদের স্বার্থ এবং অধিকার রক্ষার কি ব্যবস্থ। হইবে তাহা ব্রিটিশ- 
পক্ষ হইতে ঘোষণ| করিবার জন্য বলা হইল; সিন্ধু যাহাতে স্বতন্ত্র 
প্রদেশে পরিণত হয় এবং প্রাদেশিক আত্মকর্তত্ব যাহাতে সিন্ধুতে এবং 
সীমান্ত প্রদেশে প্রবতিত হয় সে সঙ্গন্ধেও দাবি জানানো হইল । ১৯৩৩ 
সালে লীগ আবার দ্বিধাবিভক্ত হয় ; একটি অধিবেশন হয় হাওড়ায়, মিঞা 
আব্দ,ল আজিজেব সভাপতিত্বে, এবং অন্যটি হয় দিলিতে, সভাপতি ছিলেন 
হাফিজ হিদায়ে হোসেন সাহেব । ইংরেজের চেষ্টা সত্বেও লীগের 
জড়ভাব কাটিতেছিল না, নামেমীত্র তাহার একটা অস্তিত্ব ছিল। 
১৯৩৪ সালে লীগে পুনরায় প্রানপ্রতিষ্টার চেষ্টর চলে । ১৯২৯ সালে 
চৌদ্দ দফা দাঁবি খাড়া করাব পবও অন্যতম সাম্প্রদায়িক নেত! হিসাবে 
জিন্না সাহেবের বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইতেছিল না। প্রথম গোলটেবিল- 
বৈঠকেও মৌলানা মহম্মদ আলি এবং স্যার মহম্মদ সফির তুলমাষ লগুনে 
মুসলমান ডেলিগেট হিসাবে জিন্না সাহেব নিশ্রভ বলিয়াই প্রতিভাত 
হইলেন । পরবর্তী বৈঠকগুলির্তে তিনি আমন্ত্রণই পান নাই। বিরক্ত 
হইয়া তিনি রাজনীতি একপ্রকার ত্যাগ করিয়া লগ্নে ব্যারিষ্টারি 


৪৪ বিভক্ত ভারত 


আরম্ভ করিবেন স্থির করেন। ১৯৩০ সাল হইতে এতকাল তিনি 
বিলাতেই ছিলেন; ইতিমধ্যে মুসলমান নেতাদের মধ্যে হঠাৎ একটা 
মৃত্যুর হিড়িক পড়িয়া গেল। হাকিম আজমল থা আগেই মীরা গিয়াছিলেন, 
এই সময়ে মহম্মদ আলিও মারা গেলেন। অ-কংগ্রেসী স্যার মহম্মদ সফি 
এবং কয়েক বংসর পর (১৯৩৬) স্যার ফাজলি হোসেনও মৃত্যুমুখে পতিত 
হইলেন। দেশে প্রথমশ্রেণীর মুনলমান নেতার নিতান্ত অভাব হইয়। 
পড়িল। কংগ্রেসের ডাক্তার আনসারিও কিছুকাল পর মারা গেলেন। 
বলিতে গেলে জিন্না সাহেবের সমবয়দী সমকক্ষ মুনলমান নেত৷ ১৯৩৬ 
সালের পর ভারতবর্ষে আর রহিল না । ১৯৩৪ সালে জিন্ন! সাহেবকে 
বিলাত হইতে আন হইল এবং তাহার নেতৃত্বে মুনলিম-লীগে নৃতন 
করিয়। প্রাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্ট! চলিতে লাগিল । 


হিন্দু-মুনলমান-সমস্তার কথাপ্রসঙ্গে মুললিম-লীগ সাধারণত এত 
প্রীধান্য পাইবা' থাকে যে মনে হওয়া স্বাভাবিক মুসলমানদের ইহাই 
একমাত্র ব| সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান । ১৯০৬ সাল হইতে এতাবৎ কাল ইহা! 
টিকিরা আসিয়াছে বলিয়া এবং অবশেষে ১৯৩৭-৪৭ এই দশ বংসর 
যাবৎ উহার তৎপরতার ফলে শেষপর্যন্ত পাকিস্তান সম্ভব হইল বলিয়া! 
ইহাকে মুসলমানদের সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান বলিতেই হয়। কিন্তু এত 
দীর্ঘকাল ইহা টিকিবা আছে 'অথচ ইহা অপেক্গ। শক্তিশালী অন্যান্থ 
মূনলমান-প্রতিষ্টান অপেক্ষাকৃত ন্বন্নাধু হইয়াছে তাহার মুখ্য কারণ, 
ইহার প্রতি ইংরেজ শাসকশ্রেণীর বিশেষ কৃপা। জন্ম হইতে আরম্ত 
করিয়া যখনই লীগ মুমৃষু হইয়া পড়িয়াছে তখনই ইংরেজর! নানাভাবে 
রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে তাাকে বাঁচাইয়। তুলিরাছেন। ১৯০৬ হইতে ১৯৪৭ 
সালের মধ্যে লীগ কখনও বাষ্ট্রশর্তির বিরুদ্ধে করেঘষনোবাক্যে সংগ্রাম 
ঘোষণা করে নাই বা সংগ্রাম চালা নাই। খিলাফত-আন্দোলনের 
সমর লীগ-মুসলমানগণ সর্বতোভাবে তাহাতে যোগ দেন নাই ; এই সময় 
লীগ প্রাণহীন হইয়া! পড়ির।ছিল। সংগ্রামশীল মুসলমানগণ খিলাফত 


বিভক্ত ভারত ৪৫. 


কনফারেন্সের অথবা জমিয়ৎ-উল-উলেমার:সভ্য ছিলেন । লীগে বরাবরই 
উচ্চশ্রেণীর বিত্রশালী রাজভক্ত ব্যক্তির নেতৃত্ব করিয়াছেন । অবশেষে 
যখন জিন্না সাহেব লীগের সর্ববাদিসম্মত নেতা হইলেন তখন্‌ তাহার 
আর পূর্বের ইংরেজবিরোধী জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসী মনোবৃত্তি ছিল না। 
ব্যক্তিগতভাবে আগা খাঁজাতীয় নেতাদের মত সর্বান্তঃকরণে ইংবেজ- 
আনুগত্য স্বীকার না করিলেও (জিন্না সাহেবের মত প্রখর আত্মমর্ধাদা- 
সম্পন্ন আত্মসচেতন এবং কতকটা দাস্তিক প্রকৃতির লোক কখনও কাহারও 
আন্গত্য স্বীকার করিতে পারেন না) ব্রিটিশ স্বাথের সঙ্গে মুসলিম 
স্বার্থের বহুল পরিমাণে এক্যবোধের উপর লীগ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত 
করার ব্যাপারে পূর্বতন রাজভক্ত লীগ-নেতাদের সগোত্র হিসাবেই জিন্না 
সাহেবকে ধরিতে হইবে । যে-অলিখিত মৈত্রীর বলে মুসলিম-লীগ পূর্বাপর 
যাহাই চাহিয়াছে প্রা তাহাই পাইয়াছে সেই মৈত্রী জিন্নার আমলে 
মোটেই শিথিল হয় নাই বরং আরও দৃঢ় হইয়াছে। এই কারণেই 
মুনলিম-লীগ এত সহজে এত সাফল্য অর্জন করিয়াছে । ইংরেজরা 
বরাবরই মুসলিমদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে একমাত্র লীগকে স্বীকার 
করিয়াছেন (অবশেষে জিন্না সাহেব সেই স্বীকারোক্তি কংগ্রেসের নিকট 
হইতেও বারংবার দাবি করিয়াছেন), তাই অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি অবহেলিত 
হইয়াছে । নিরপেক্ষ এতিহাসিকের কর্তব্য, সমসাময়িক অন্যান্য মুসলমান 
প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ করা । 

ভারতবধঁয় মুসলমানদের মধ্যে ধাহাঁরা ইংরেজবিরোধী আন্দোলন এবং 
সংগ্রাম চালাইয়াছেন তাহারা হয় ওয়াহাবি মুসলমান, নতুবা ১৯১৪-১৮ 
সালে যুদ্ধের সময়কার রেশমি চিঠি১১-যড়যন্ত্রকারী মুসলমান, নতুবা 
খিলাফত-কনফারেন্দের মু্লমান, নতুবা কংগ্রেসী মুসলমান । একথা 
সত্য, অনেক মুনলমান কংগ্রেস বা অন্যান্ত সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান ত্যাগ 








১১এই ষড়যন্ত্রে ষাহার। লিপ্ত ছিলেন তীহাদের মধ্যে বরকতুল!, ওবেছুলা, দেওবন্দের 
শেখ-উল-হিন্দ, মৌলান। মহম্মদ হাদান, রাজ! মহেন্দ্রপ্রতীপ প্রধান। সরকারের 
বিরুদ্ধে যড়যন্ত্মলক কতকগুলি চিঠি গবর্পেন্টের হস্তগত হয়। চিঠিগুলি রেশমি 
কাপড়ের উপর লেখ, ছিল বলিয়া এই ফড়যন্ত্রকে 'রেশমি চিঠি, ষড়যন্ত্র বল! হয়। 


১৬ বিভক্ত ভারত 


করিয়! লীগে যোগদান করিয়াছেন, কিন্তু লীগে গিয়া তাহাদের আর 
ইংরেজবিরোধী সংগ্রাম করিতে হয় নাই । ছিন্ন সাহেব নিজে কোনো 
প্রতিষ্ঠানে, খাকিয়াই ইংরেজবিবোবী সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন নাই । 
তিনি বরাবরই নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে এবং তর্কযুদ্ধে পটুত্ব 
দেখাইয়াছেন। ১৯২০ সালে গান্ধিজির প্রভাবে কংগ্রেন যখন 
নিয়মতান্ত্রিকতীর পথ পরিত্যাগ কৰির] ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু 
করেন তথন জিন্না সাহেব কংগ্রেস পরিত্যাগ কবেন। 
খিলীকত-কনকারেন্সের কথা পূর্বেই বলা হইবাঁছে। ভারতবর্ষে 
সিয়াদেরও একটি দল আছে, তাহার! এ দেশে সংখ্যা কত বলা শক্ত । 
ব্রিটিশ গবর্মেন্ট হিন্দ্দের আদমস্ত্রমারি ব্রার বেল এমন নীতি 
'অবলঙ্গন করিঘাছেন যে হিন্দদের ঘধ্যে বনুপ্রকার ভাগ হইয1 কেহই 
র শুধু “হিন্দু থাকে না। মুসলমানের বেলাঘ কিন্তু তাভা হয় নাই, 
যদি৪ ভাবতীঘ মুসলমানদের মধ্যেও জাতি এবং সম্প্রদায়-ভেদ রহিয়াছে । 
১৯৩১ সাল হইতে পিয়। এবং স্ুন্রিদের পধন্থ আলাদাভাবে গণনা করা 
হয় নাই; অথচ ভাবতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে ইতরেজের ভেদনীতি কার্ধকনী 
ভইবার পর্বে এ দেশে সিয়া-্ন্নির মতভেদ এবং এই দুই সম্গদাষে দাঞ্গ! 
সংখ্যায় এবং তীব্রতা হিন্দু-ম্সলঘান-দাঙ্গাকে বভল পাবিমীণে অতিক্রম 
করিয়াছে । পিবাদের আলাদ| গণন| ন। করার তাহাদেন প্রকৃত জন- 
সংখা! বলা শক্ত; অন্তদান কব। ভইবাছে, ভারতবধের প্রায় নয় কোটি 
ন্সলমানের মবো তাভাঁব। মোটের উপর সন্তর লক্ষের মত হইবে । এই 
সম্প্রদাবের প্রতিষ্ঠটানেব শাম সিন| বাঁজনৈভিক সম্মেলন ।  উভারা 
সাধারণত কণগ্রেসসমর্থক, পাকিস্তান এবং লীগ-বিরোদী। তবে 
বাংসবিক সভ| এব প্রস্তাব শ্রহণ করু। ছাড় ইভাদের বিশেষ কোনো 
উতিমূলক প্রি অন্তিত্ন নাই । 


শেখ-উল-হিন্দকে মাল্টায অন্তরীণ কর] হয়। মৌলানা মভম্মন আলি এবং শওক হ আলি, 
মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং মৌলান| জাফর আলি গ্রেপ্তার এবং আন্তরীণাবদ্ধ 
হন। ব্রিটিশ গবন্দে্টের উচ্ছেদই'এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেগ্ত ছিল। বিদেশে নিযুক্ত ভারতীয় 
মুসলমান মৈ্যদের ইংরেজের বিকদ্ধে বিজোহী করিয়। হোলাহ ইহাদের কাধ ছিল। 


বিভক্ত ভারত ৪৭ 


১৯২৯ সালে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমূখ নেতারা লীগ 
ত্যাগ করিয়া জাতীয়তাবাদী মুসলিম দল গঠন করিরাছিলেন। পূর্বে 
বলা হইয়াছে, এই দল প্রধানত কংগ্রেসের সঙ্গে জাতীর়তামূলক আন্দোলন 
চালাইয়াছে এবং ইহার ইতিহাস কংগ্রেসের ইতিহাস অনুসরণ করিয়াছে । 

সীমান্তপ্রদেশে 'আবছুল গফর খ| সাহেবের (সীমান্তে ইনি বাদশা স্ব 
'নামে পরিচিত, দেশবাসী ইহার নাম দিয়াছে “সীমান্ত গাদ্ধি?) খুদাই 
খিদ্মৎগাব দল (ইহাদের 'লালকোর্তার দ্ল'ও বল হ্য়) অহিংস- 
ভাবে ভারতবর্ষে স্বাবীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে । জাতিতে পাঠান 
হইয়াও ইভার! হিংসা বর্জন করিব! যেভাবে দেশের কল্যাণের জন্য 
আন্মাহুতি দিযাছে তাঁভার তুলনা হয না। আবছুল গফর খার মত 
খষিপ্রতিম ব্যক্তি জগতে বিরল। বিভ্তশালী বংশে জন্ম গ্রহণ 
করিযাও তিনি দাবিদ্য সন্গল করিয়াছেন, রক্তপাত বাহাদের কাছে 
খেল।, নির্মন প্রতিহিংসা যাহাদের ধর্ম, সেই পাঠান জাতিকে তিনি 
সেবাধর্মে এবং গাদ্ধিজির অভিংসামন্থে দীক্ষিত করিয়াছেন। তাহার 
স্থগঠিত খুদাই খিদযত্গাব (ভগবানের দাস) দল প্রথমে সামাজিক 
উন্নয়ন-কাধেই ব্যাপৃত ছিল, পবে বিশেষ করিয়া ১৯৩০সালে “শিভিল ভিস- 
ওবিভিবেন্সএর সদ্য অপাধারণ ত্যাগ ও ছুঃখ'স্বীকার এবং নির্ভীক্ষিতা 
দেখাইযা! ভারতবর্ষের অন্যান্য 'প্রোদেশের দৃষ্টান্তস্থল হয়। তখন হইতে 
আজ পধন্ত ইহারা জাঁতীবতার বন্ধুব পথে চলিয়াছে। বাদশা খার 
মত ব্রিটিশ সাম্াজ্যবাদেৰ এত বড় শক, দীন-দরিদ্রের এত বড় বন্ধু 
জাতীঘতাবাদের এমন আন্রিক পুরোহিত, অনগ্রসর পাঠানজাভির 
এমন দেবতুলা ত্রাণকর্তা ভাবতের হিন্দু এবং মুসলমান-সমাজে দ্বিতীয় 
নাই বলিলেও চলে । এমন খাটি মান্তঘ, খাতিবিমুখ, সরল, মধুর- 
স্বভাব, নীরব কী কংগ্রেস-নেতৃবুন্দের মধ্যেও বিরল। তীহার 
সন্বন্ধেই ব্ল! চলে, ইনি বজের্‌ চেয়েও কঠোর, কুস্থমের চেয়েও কোমল । 
ইহারই অধিনায়কত্বে সীমান্ত প্রদেশ মুনলমানপ্রধান হইয়াও মুসপিম- 
স্বাতন্নাবাদেব সহজ পথে না চলিয়া কংগ্রেস এবং জাতীয়তার ছূর্গম পন্থা 
বাছিষা লইয়াছে। 


৪৮ বিভক্ত ভারত 


“সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স-আন্দোলনের সময় পঞ্জাবে অর্থরপার্টির: 
সৃপ্টি হয়। তুরস্কের খলিফা তৃকিদের দ্বীরা বিতাড়িত হওয়ার পর 
ভারতে খিলাফত-সন্মেলন জাতীয়তাবাদের পথ ছাড়িয়া দেয়। তখন. 
যেসমস্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমান এঁ দল ত্যাগ করেন তাহাদের মধ্যে 
অনেকে অঙ্রপার্টিতে যোগ দেন। অহ্রদলের রাজনীতি বরাবরই 
মুললমানধর্ম-ঘেষা ছিল। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতে 
এই দল অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। শুধু নগরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও ইহাদের 
দল পুষ্ট হইয়াছিল। ম্ধ্যবিত্তশ্রেণী এবং কৃষক-প্রজা-মজুরদের মধ্যে 
ইহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। অহ্রদল ত্যাগ এবং দেশের জন্য ছুঃখ- 
বরণে পশ্চাৎপদ হয় নাই। ইহারা নিজেদের কংগ্রেসের চেয়েও 
চরমপন্থী মনে করিয়াছে এবং রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মপন্থা অর্থনৈতিক 
ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে শঙ্কিত হয় নাই। ১৯৩৯ সালে ইউরোপে 
যুদ্ধ বাধিলে অহ্রদলই সবপ্রথম সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়৷ ইহার বিরুদ্ধে 
মতামত বাক্ত করে। অরৃরদল মতামতে অনেক সময়ই লীগ এবং 
বরাবরই ব্রিটিশ বিরোধী; ইসলামের পূর্ব-ইতিহাস হইতেও ইহারা 
প্রেরণ! সংগ্রহ করিয়াছে । দেশীযরাজ্যেব প্রজাআন্দোলনে ও এই দল 
সহায়তা করিয়াছে । মুসলমান দল হইলে ও হিন্দু-মুলমান-এঁক্য ইহারা 
বরাবর চাহিয়াছে । ১৯৪০ সালে কংগ্রেসের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ-আন্দো- 
লনে অর্হরদলও যোগ দ্রিযাছিল। ১৯৪০ সালের পন হইতে ক্রমে ইসলাম 
এবং সমাজতন্ববাদ এই দুই আদর্শের মধ্যে ইহাদের কাছে সমাজতন্বব- 
বাদের আকর্ষণ কমিরাছে এবং ইসলামের দাবি বাড়িয়াছে ; খাটি সমাজ- 
তন্ত্ববঞ্জ্রুর! অর্থরদল পরিত্যাগ করিয়া সমাজতম্ত্রীদ্লের সঙ্গে ভিডিয়াছে, 
ইসলামপ্রধান সভ্যগণ মুসলিম-লীগে ভিডিয়াছেন, ফলে অহ্রদল অত্যন্ত 
শক্তিহীন হইয়াছে । 

পঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি মুসলমানপ্রধান হইলেও উহা সম্পূর্ণরূপে 
সাম্প্রদারিক দল নয়। প্রধানত ইহা জমিদীরদের দল, ইহার রাজনীতি 
নরমপন্থী প্রার ত্রিটিশপন্থীই বল! চলে, কার্ধে এমনকি কথায়ও এই দল, 
মোটেই ইংরেজবিরোধী নর । ইহাদের নেত| ফার্জলি হোদেনকে 


বিভক্ত ভারত ৪৯ 


জিন্না৷ সাহেব দলে ভিড়াইতে পারেন নাই। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক 
নির্বাচনে পঞ্জাবে এই দলের সাফল্য হইয়াছিল সবচেয়ে বেশি । তখন 
স্ার ফাজলি হোসেন মারা গিয়াছেন। অতএব ইহাদের নেতা স্যার 
সিকান্দার হায়াৎ খান প্রধানমন্ত্রী হন। কিছুকাল পর জিন্নী-সিকান্ার 
চুক্তি নিষ্পন্্র হয় এবং ইউনিয়নিস্ট দলের মুসলমানগণ লীগ দলে যোগ 
দেন। ইউনিয়নিস্ট দলের সঙ্গে মুলিম-লীগ দলের মিলন ভাসা-ভাসা 
মত ছিল। মুসলিম সভ্যগণ লীগে যোগ দ্রিলেন বটে কিন্তু ইউনিয়নিস্ট 
দলের অস্তিত্ব রহিল এবং মুসলিম সভযগণ এই ছুই প্রতিষ্ঠানেরই সভ্য 
রহিলেন। মোট কথা, স্যার সিকান্দার হায়াৎ খাঁন, এবং তাহার মৃত্যুর 
পর মালিক খিজির হায়া খাঁর নেতৃত্বেও ইউনিয়নিস্ট মুসলমানগণেব 
আনুগত্য লীগের চেরেও ইউনিযনদলের প্রতিই বেশি ছিল। জিনা 
সাহেব কখন স্যার সিকান্দারকে সম্পূর্ণভাবে নিজের অধীনে আনিতে 
পারেন নাই। স্যার সিকান্দার পাকিস্তানবিরোধী ছিলেন। 

খাকসারদল মুসলমানদের একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সমাজসেবা 
এবং সামরিকশিক্ষাই ইহাদের কাজ ।, ইহারা নিজেদের রাজনৈতিকদল 
বলির স্বীকার করে না। ইহারা অত্যন্ত স্থসম্থদ্ধ এবং সজ্ঘবদ্ধাদলে 
পরিণত হইয়াছিল । ইহাদের নেতা আল্লামা মাসরিকী ইউরোপে 
যান এবং জার্গানিতে হিটলারের সঙ্গে'দেখা করেন। ইহার পর ভারতে 
ফিরিয়া আসিয়া ১৯৩১.সালে তিনি খাকসার-আন্দোলন শুরু করেন । 
এইজন্য নাংসিদের সঙ্গে এই দলের যোগাযোগ আছে অনেকে বলিয়া 
থাকেন। পঞ্জাবে পিকান্নাব হায়াৎ খার গবর্ষে্টের সঙ্গে এই দলের 
সংঘর্ষ হয়'। ইহাদের বেআইনী দল বলিয়া ঘোষণা করা হয়, এবং 
মাসরিকী কাবারুদ্ধ হন। এই দল মুসলিম-লীগের সঙ্গে হৃগ্যতা স্থাপনে 
ইচ্ছুক হওয়। সত্বে৪ জিন্না সাহেব ইহাকে মোটেই আমল দেন নাই । 
শেষপধন্ত ১৯৩৭ সালে-ইহাদেন নেতা দল ভাঙিয়া দিয়াছেন | 

বাংলাদেশে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের ঠিক পূর্বে মৌলবী ফজলুল হক 
সাহেব প্রজাপার্টি স্থাপন কবেন। দীন-দরি্র কৃষকদের “ভালভাতে'র 
ব্যবস্থা করা এই দলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। মুসলমান প্রধান 
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হইলেও এই দলে অমুসলমান সভ্যও ছিল। প্রাদেশিক নির্বাচনে কংগ্রেস 
এবং প্রজাপার্টিই সাঞ্চল্য অর্জন করে, কিন্তু কংগ্রেস প্রজাপার্টির 
সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন না করায় বাধ্য হইয়া প্রজাপার্টির নেতা 
ফজলুল হক সাহেব মুসলিম-লীগের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করেন । পরে 
ফজলুল হক সাহেব প্রজাপার্টি ত্যাগ করিয়া মুসলিম-লীগে যোগ 
দেন, আবার মুসলিম-লীগ হইতেও অবশেষে তিনি বহিষ্কৃত হন। 
প্রজাপার্টির জন্য দীর্ঘকাল বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে মুসলিম-লীগের 
কবলে পতিত হইতে পারে নাই, যদিও কাধত প্রজা-লীগ 
যক্তমন্ত্রিসভ। সাম্প্রদায়িক বিষ ঢুই ভাতে ছডাইঘাছেন। বাংলাদেশে 
কংগেসের দুর্বলতার জন্য অনেকাংশে প্রজাপার্টি ও দুর্বল হইয়া পড়ে। 
প্রথম হইতেই কংগ্রেস এবং প্রজাপার্টিব যুক্তমন্ত্রিসভা তইলে এবং বাংলা- 
কংগ্রেসে দলাদলি না! থাকিলে উন্নত কর্মপন্থা ভিত্তিতে হয এই দুই দল 
এক হইধ| যাইত অথবা! উভয়েই শক্তিশালী হইতে পাবিত। উভয় 
দলেরই আদর্শ ছিল উচ্চ এবং জাতীযতাবাদমূলক । | 
হিন্দদের ঘধো যেমন জাতিভেদ বহিঘাছে, ভারতীয় মুসলমানদের 
মধ্যে 9 তাহা কাধত বিদ্যমান । ভারতেন মুসলমানদের মধো সাডে 
চাঁর কোটি মুসলমানই নিম্নবর্ণের । ইহাদের প্রতিনিধি-স্থানীঘ একটি 
প্রতিষ্ঠান আছে, তাভার নাম নিখিল ভারত মোমিন সম্মেলন । ইহাদের 
অধিকাংশই ভাতী এবং ইহার! নিতান্ত দরিদ্র | উাদের প্রতিষ্ঠান 
সঙ্ঞঘবদ্ধ হতে পাবে নাই বলিষ| ভারতেন বাছশীতিতে ইহাদের 
গ্রতিপন্তি মোটেই নাই । ব্রিটিশ গবর্ধেন্ট ইভাদেন পৃষ্টপোক নয়, 
এবং দিও ইহারা কগ্রেসসনর্থক, এবং পাকিন্তান ও লীগ-বিরোধী 
তথাপি কংগ্রেসের কাছেও ইভারা যথোচিত সীহাব্য পায় নাই । অতএব 
উহাদের রাজনৈতিক প্রতি্ানের নামেমাত্র একটি অস্তিত্ব রহিয়াছে । 
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১৯৩৪ সালে বিলাত হইতে ফিরিয়! জিন্না সাতেব মুমৃষু মুসলিষ- 
লীগের প্রাণসঞ্াব করিতে সচেষ্ট হইলেন | ভারতবর্ষে মুসলমীন নেতাদের 
মধ্যে তিনিই তখন ব্যসে এবং বাজনৈতিক অভিজ্ঞতায প্রায় প্রাচীনতম । 
একদিকে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রণানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের ভিত্তিতে আপোস-আলোচন। চালাইলেন, অন্যদিকে অন্যান্য 
মুসলমান দলগুলিকে মুমলিম-লীগের মদ্যে আবিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । কৎগেসের সঙ্গে শেষপধন্ত কোনো আপোস হইল না এবং 
অন্যদিকে বদিও জমিঘংউল-উলেম! এবং অঠর্-দলের নিকট ভইততি 
অনেকট! আশ্বাস পাইলেন, পঞ্জাবের ইউনিরনিন্ট পার্টির নেতা স্যার 
ফাজলি হোসেন তীনান্ন অনাম্পরদাধিক দলকে সাম্প্রদায়িক দলে পরিণত 
করিতে স্বীকূত ভইলেন না । যদিও জিন্না সাভেব ইতিপূর্বে নিছক 
সাম্প্রদায়িক প্রতিটানেব বিবোধী ছিলেন তথাপি এখন সম্পূর্ণভাবে 
শুধু মুসলমান লইঘ| মুসলমানের দল গড়িতে হইবে, এই আদর্শ লইযা! 
তাভার বৃতন রাজনীতির গোডাপঞ্ডন করিলেন । সামাজিক বা অর্থ- 
নৈতিক বা জাতীযতাবাদী আদশের ভিত্তিতে দল ন। গড়িঘ। শুধু ধর্মৃ- 
সম্প্রদাষের ভিক্তিতে বীজনৈতিক দল গুলি গড়িব| উঠক, ইভাই ভইল তাহার 
নৃতনতম বীজনীতির প্রপান কথ।। হিন্দু-মুললমান- শিখ-থৃন্টানের 
মিলিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি এতই মানি বলিয়া মনে, 
কবিতে লাগিলেন যে কংগ্রেসী মুদলিমেৰ নাছে তাহার ধেধচ্যুতি ঘটিতে 
লাগিল, এবং কংগ্রেস যে হিন্দুদের প্রতিষ্টান, এই তন্ন শুধু পুনরুক্তি, 
দ্বারাই তিনি প্রমীণ করিতে চাহিলেন। 

জিন্ন/ সাহেবের চেষ্টা ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে ল্গার উজির 
ভাসানের সভাপতিত্বে বোদ্বাইযে লীগের অধিবেশন হইল। এই 
অধিবেশনে স্থির হইল, লীগ আগামী প্রাদেশিক নিবাচনে -যোগ দিবে 
এবং ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন-আইনের প্রথম অর্থাৎ ফেডারেল-অংশ 
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বর্জন করিয়া দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্মূলক অংশকে কাজে 
খাটাইবার চেষ্টা করিবে । 

১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে সারা ভারতবর্ষের ৪৮২টি মুসলিম 
আসনের মধ্যে লীগ পাইল মোটে ১১০টি; কংগ্রেস ৫৮টি আসনের 
জন্য প্রতিদন্দিতা করিয়াছিল, তন্মধ্যে অধিকার করিল মাত্র ২৬টি । 
সবন্থদ্ধ ৭৩,১৯,৪৪৫ জন 'মুসলমান এই নির্বাচনে ভোট দিয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে মুলিম-লীগের পক্ষে ভোট দিয়াছিলেন মাত্র ৩,২১,৭৭২ 
জন | অর্থাৎ মুসলিম-লীগ পাইয়াছিল শতকরা মাত্র ৪৪টি ভোট । পঞ্জাবে 
মুনলিম-লীগ একটি আসন পাঘ নাই, বাংলাদেশে সর্বস্দ্ধ ১১৭টি, 
মুসলমান আসনের মধো ৩৭টি মাত্র মুললিম-লীগ অধিকার করে। 
বাংলাদেশে পরীক্ষামূলক প্রতিছবন্দ্িতা হইয়াছিল বরিশালের প্রন 
খালিতে , এই নিবাচনক্ষেত্রে প্রজাপার্টির নেতা ফজলুল হক সাহেব 
লীগনেতা খাজা নাঞিমুদ্দিনকে পরাস্ত করেন । সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম- 
সীমান্ত-প্রদেশেগ লীগ মোটেই সুবিধ। করিতে পারে নাই । অর্থা 
মুসলিম-সংখ্যাগিষ্ঠ প্রীদেশে সর্বত্র লীগের পরাজয হইল। মুসলিঘ- 
সংখ্যাল্প প্রদেশের মধ্যে এক যক্তপ্রদেশে লীগ খানিকটা “সাফল্য অর্জন 
করে। অপর পক্ষে অমুসলযান আসন গুলিতে ভারতের সর্বত্রই কংগ্রেস 
অভূতপূর্ব সাকল্য অর্জন,করিল |. 

নির্বাচনে জরী ভইবা 9 কংগ্রেস প্রথমেই প্রদেশ গুলিতে মন্ত্রিসভা গঠন 
করিতে রাজি হয নাই | ভারত-শাসন-আইনে গবনরকে বিশেষ-বিশেষ 
ঘেসমন্ত ক্ষমত। দেয়া ভইয়াছিল তাহার বলে প্রাদেশিক মন্ত্রিদের 
দৈনন্দিন শাননকার্ধে গবনরগণ বাধ| জন্ম(ইবেন, এই আশঙ্কায় কংগ্রেস 
প্রথমে মন্ত্রিসভা গঠন করে নাই । প্রায় ছরমাস-কাল অপেক্ষার পর 
অবশেষে বলাট একটি বিজ্ঞপ্তি দিরা ঘোষণা করেন যে, গবনরগণ 
প্রাদেশিক মন্্িঘভর দ্নেন্দিন শাসনকার্ধে ভস্তক্ষেপ করিবেন না এবং 
অত্যন্ত প্রয়োজন ন। ঘ্টিলে তাহারা তাহাদের বিশেষ ক্ষমতা. প্রয়োগ 
করিবেন না। এই আশ্বাসের পর কংগ্রেস ছঘটি 'প্রদেশে (এইসমস্ত 
প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্যই কংগ্রেপী) মন্ত্রিসভা গঠন 
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করে । মন্ত্রিসভা-গঠনে এই বিলম্ব অবশেষে কংগ্রেসের ক্ষতির কারণ 
হইয়াছিল । বেসমস্ত প্রদেশে কংগেস ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ 
আসন অধিকার করিযাছিল সেইসমস্ত প্রদেশে বিলম্বে মন্ত্রিসভা-গঠনে 
(বিশেষ কোনে। ক্ষতি ভয় নাই সত্য, কিন্ত যেসমস্ত্ প্রদেশে অন্য-কোনো 
দলের সঙ্গে যুক্ত না ভইয়া কংগ্রেসের পঙ্গে মন্ত্রিসভ-গঠন অনম্তব ছিল 
সেইসমস্ত প্রদেশে কগ্রেসের এই বিলম্ব অত্যন্ত ক্ষতির কারণ হইয়াছিল। 
দষ্টান্তস্বরূপ বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যায়। নির্বাচনের পর 
রুষকপ্রজাপারটি ক'গ্রেসের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিভ-গঠনে আগ্রহ দেখাইযাঁছিল। 
প্রজাপার্টির নেত। ফজলুল হক সাহেব বারংবার মন্ত্রিসভ-গঠনে কংগ্রেসের 
সহযোগিতা আহবান করিয়াছিলেন |. কণগ্রন সৃহযোগিত। ন। করিলে 
ফজলুল হক সাহেব অগত্য। মুসলিম-লীগের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিপভা গঠন করিতে 
বাঁধা হইবেন ইভা স্পষ্ট জানিয়াও কংগ্রেস হক সাহেবকে কোনোপ্রকার 
সাহায্য বা! সমর্থনের ভবল। দেষ ন|। ফলে লীগ-সভ্যদের লইয়াই 
হক সাহেব প্রজা-লীগ যুক্তমন্ত্রিভ। গঠন করেন এবং বাংলাদেশ 
ক্রমে ক্রমে লীগের কবলে পতিত হয়। এই হক সাঁহেবই অবশেষে 
অনেকটা কংগ্রেসেব আক্রমণ ভইতে মুন্ত্রিসভাকে রক্ষার জন্য লীগকে 
আকড়াইযা ধবিঘ। তাভাঁকে শক্তিশালী করেন এব, ১৯৪০ সালে 
লাহোরে স্বর, পাকিস্তান-প্রস্তাব উথ্থাপন করেন । নির্বাচনের পরেই 
কুষকপ্রজাদলের সঙ্গে কংগ্রেস যুক্তনন্ত্রিসভা গঠন করিলে বাংলাদেশে 
লীগ-প্রীধান্য হওযার্‌ সম্ভাবন! খুব কম হইঈত। একথ| ভূলিলে চলিবে 
ন| যে, পাকিস্তান সফল ভওয| সম্ভব ভইঘাছে অনেকাংশে বাংলার জন্য | 
১৯৪৬ সালে নিবাচনের পর বাংলাদেশেই লীগ সবুচয়ে বেশি শক্তিশালী 
হইয়াছিল এবং একমাত্র এই প্রদেশেই দুটভাবে লীগ-মন্ত্রিসভা গঠিত 
হইঘাছিল। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের উপর ভিত্তি করিয়াই ব্রিটিশের 
ক্গমতা-হস্তান্তরের প্ররূতি অনেকট! ন্যিন্্রিত হইয়াছে | 

রুষকপ্রজাদলের সঙ্গে লীগের যুক্তমন্থিভা-গঠনের কিছুকাল পর 
কৎগ্রেস নিছের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্ত ততদিনে ক্ষতি যাহা 
হইবার তাহা হইয়া গিয়াছিল। লীগের সঙ্গে যোগ বিচ্ছিন্ন করিয়। 
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কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন- করিতে রুষকপ্রজাদলের নেতা 
হক সাহেব ইহার পর আর রাজি হইলেন না। পঞ্জাবে অবশ্য সিকান্দার 
হায়াৎ খা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন কবিবার জন্য ব্যাকুল হন 
নাই, কেননা কংগ্রেম বা অন্-কোনে। দলের সাহায্য ছাড়াই তিনি 
ইউনিঘ়নিস্ট মন্ত্রিনভা-গঠনে সক্ষম হইয়াছিলেন। স্যার সিকান্দার অতঃপর 
জিন্না সাহেবের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইলেও ইউনিয়নিস্ট দল ভাঙিয়া দেন নাই 
বা তাহাকে শক্তিহীন হইতে দেন নাই । এ ছাড়া একথা ভূলিলেও 
চলিবে না যে, স্যার সিকান্দার পাকিস্তানবিবোধী ছিলেন এবং তাহার 
মৃত্যুর পর৭ পঞ্ধাবে ইউনিধনিস্টদের নেতাই প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন। 
১৯৪৬ সালের নিবাচনে পঞ্জাবে লীগ অনেকাখশে সাফল্য অর্জন করিলে ও 
লীগ-বিতাটিত ইউনিগনিন্ট-নেতা মালিক খিজির ভাঘাৎ খানের 
নেতৃত্বে ' কংগ্রেস, ইউনিষনিস্ট এবং শিখদলের যুক্তমন্ত্রিসভা গঠিত 
হইয়াছিল । ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নিবাচনের পরই যদ্দি কংগ্রেস 
অবিলঙ্গে রাষ্ট্রশক্তি হস্তগত করিবার চেষ্টার যেগানে যেখানে সম্ভব অন্যান্য, 
এমন কি. প্রয়োছন হইলে সাম্প্রদাঘিক দলগুলির সহযোগে মন্ত্রিসভা গঠন 
করিত তাহা ভইলে হঘতো! আঙ্গ ভারত বিভক্ত হইত না । আজ মনে হয়, 
বিদেশী সাম্রাঙ্বাদীর এদেশী শিত্রপক্ষীষেরা বাষ্শক্তি হস্তগত করিয়া 
জাতির ভবিষ্তং যাহাতে ব্যাহত বা ক্ষতিগ্রস্ত না করিতে পারে সেই- 
জন্য রাষ্রশক্তি ঘ্তখানি সম্ভব নিজেদের অধিকারে রাখার শীতি গ্রহণ 
করাই কংগ্রেসের কর্তবা ছিল। লোকমান্য তিলকের এই মত ছিল। 
কিন্তু গান্ধিজি এই নীতি গ্রহণ করেন নাই; অবশ্য দেশবন্ধু দাশ 
১৯২৩ মালে গান্ধিজির ব্যবস্থাপক পরিষদ বর্জন শীতি পরিহার করিযধা 
স্বরাজ্যদ্ল গঠন কনেন এবং দ্বেতশাসন সংস্কার অথবা ধ্বংস করার 
উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভায প্রবেশ করেন । এবারেও ১৯৩৭ সালের 
পূর্বেই কংগ্রেস বাবস্থাপক সভার প্রবেশের নীতি গ্রহণ, করে। বিদেশী 
শাসনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ-সংগ্রান বন চলিয়াছে তখন যে এই নীতি 
সাময়িকভাবে বর্জনীয সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ নাই । কংগ্রেস ১৯৩৯ 
সালের ডিসেম্বর নাসে ব্রিটিশ গবর্ধেন্টের কাধের প্রতিবাদে সব্বত্র প্রাদেশিক 
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মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছে অথচ “ভারত ত্যাগ করো” দাবি জানাইয় 
সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে ১৯৪২ সালের ৯ অগস্ট তারিখে । কিঞ্িন্ুন 
এই তিন-বৎসর কাল সর্বত্র রাষ্ট্রশক্তি কংগ্রেসবিরোধীদের হাতে ন৷ 
ছাঁড়িলেও চলিত । ১৯৪২ সাল হইতে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত অবশ্য কোনো 
উপায় ছিল না, কিন্তু অন্ততপক্ষে আসামে এবং সীমাস্ত-প্রদেশে ১৯৪২ 
সাল পর্যন্ত কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা রাখা সংগত ছিল বলিয়াই মনে হয়।১২ 
যেসমস্ত গ্ুদেশে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সভাগণ অধিকাঁশ আপনের 
অধিকারী হইযাছিলেন সেসমস্ত প্রদেশে কংগ্রেস মন্িত্ব ত্যাগ 
করায় বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু যেসমস্ত প্রদেশে তাহাদের 
ক্ষমতা কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা সেইসমস্ত প্রদেশে ১৯৪২ সাল, পর্যন্ত 
মন্ত্রিসভা ত্বাকড়াইয়া না থাকায় কংগ্রেসের এবং দেশের ক্ষতিই হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে উপজাতি-অঞ্চলে লীগের যেটুকু 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে সেটুকু সম্ভব হইয়াছে ১৯৩৯ সালের পর লীগ- 
মন্ত্রিসভার সাহায্যে । 

বডলাটের আশ্বাসের পর কংগ্রেস নী গঠনে রাজি হইল বটে 
কিন্তু কোথাও যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করিতে স্বীকৃত হল ন]। যুক্তপ্রদেশের 
মুসলমানগণ দীর্ঘকাল শাসনকাধের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেস যখন 
মন্ত্রিসভা গঠন করে তখন যুক্তপ্রদেশের লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হইয়া 
মন্ত্রিসভা গঠনে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং এ বিষয়ে আলাপ-আলোচন। 
চলে। তখন কংগ্রেস-পক্ষ হইতে বলা হয় যে কংগ্রেস লীগদলকে লইঘা 
ুত্তমন্ত্রিসভা গঠন করিতে রাজি হইবে যদি যুক্তপ্রদেশে বাবস্থাপক সভায় 
মুসলিম-লীগ-দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা না হয়, লীগ সভ্যগণ কংগ্রেসে 
যোগদান করেন এবং লীগ পার্লামেণ্টারি বোর্ড ভাঙিযা৷ দেওয়া হয়। 
এই শর্তে যে মুসলিম-লীগ রাজি হয় নাই ভাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই 


১২ সুভাষচন্দ্র বস্থু মহাশয়ের তাহাই মত ছিল, কিন্তু মৌলানা আজাদ সমস্ত কংগ্রেস 
। প্রদেশের জন্য এক ব্যবস্থ(র পক্ষপাতী থাকায় কংগ্রেস সর্বত্র মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়াছিল | 
এই তথ্য জান! যায় আসামের কংশ্রেস-নেতা গোপীনাথ বরদলুই মহাশয়ের নিকট 
১৯৪৬ সালে গান্ধিলির লেখ! এক চিঠিতে। 
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নাই; রাজি হইলেই বরং অবাক হওয়ীর কথা ছিল। কংগ্রেসের পক্ষে 
অবগ্ত এইকথা বলা হয় যে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বার| দ্রেশের সামাজিক এবং 
অর্থনৈতিক নানারূপ সংস্কীরকাধ যতখানি সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন 
করা হইযাঁছে, কংগ্রেসকে অন্যদলের সঙ্গে যুক্ত হইয়৷ তাহাদের মন 
রাখি কীজ করিতে হইলে তাহা সম্ভব হইত ন|। বিশেষত কংগ্রেস 
তখন মুলিম-লীগকে এড়াইয়া মুসলমানজ্নগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগা- 
যোগ-স্থাপনে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই ব্যগ্রতা কংগ্রেসের পক্ষে সংগত 
এবং প্রশস্পনীঘ হইলেও, ছুঃখের বিষয, কংগ্রেস নান। কারণে এই 
যোগাযোগ স্কাপন করিতে সমর্থ 'ভন নাই, বরং লীগ দিনে দিনে 
মুদলমঞ$ন জনগণের আন্তগতা লাভ করিয়াছিল । ক্ষমতা ভাতে পাইয়৷ 
কংগ্রেস যে লীগের দিকে ফিরিযাও চাহিল না, এই অপমান জিন্ন। সাহেব 
ভুলিতে পাবিলেন না এবং তীহাঁর কংগ্রেস-বিদ্বেষ বিশেষ কিয়! তখন 
হইাতেই আরম্ভ হইল । হুক্তপ্রদেশে অপেক্ষারুত অগ্রসর মুসলমানগণ 
*[সনকাধে অংশগ্রহণ করিতে না পাবিয়া স্বভাবতই অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন । 
ঘেসমস্ত মুসলমান সভাকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় গ্রতণ কর] হইল তাহাদের 
কং্গ্রনের সভ্য হইতে হইল । 

১৯৩৭ সালে অগস্ট মাসে লক্ষৌ শহরে জিন্না সাভেবের সভাপতিতে 
লীগের বাত্সরিক অধিবেশন বসে। সভাপতির ভাষণে জিন্না সাহেব 
বলেন, “বঙনান কুগ্রেসী নেতাদের কার্ধকলাপে প্রমাণিত হইয়াছে 
যে কংগ্রেস বিশেষ করিয। হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান । যে ছয়টি প্রদেশে তাহার৷ 
স*খ্যাগরিষ্ট বলির! মন্ত্রিসভ! গঠন করিয়াছে সেইসমন্ত গ্রদেশে কথার 
এবং কাধে তাহার! প্রমাণ করিঘাছে দে মুসলমানেরা তাহাদের হাতে 
স্রবিচার পাইতে পারে লা। যেটুকু ক্ষমতা সথখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় 
পাইর়াছে তাহার অপব্যবহার দ্বান|! তাহার! আমাদের বুঝাইযা! দিয়াছে 
যে তাহাদের মতে হিন্দুস্থান হিন্দু দেশ, মুসলমানের নয 1” এই সভায় 
একথাও জিন্ল। সাহেব বলেন যে, ইতিপূর্বে মুলমানজনগণের সঙ্গে লীগের 
কোনে| স*বোগ ছিল না, কিন্তু ১৯৩৬ সালে ১২ এপ্রিল তারিখের 
অধিবেশনে স্থির হইরাছে ঘে এখন হইতে লীগ মুসলিম জনগণের, সঙ্গে 
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যোগাযৌগ-স্থাপন এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতিবিধান-কল্পে এক নৃতন 
কর্মপন্থা! গ্রতণ করিবে । বাস্তবিক ১৯৩৬ সালের পর হইতেই লীগের 
'প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত ক্রত বর্ধিত হ্ইয়াছে। ১৯৩৭ সালের 
অধিবেশনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটিয়াছে , এই অধিবেশনে 
লীগ ঘোষণা করিয়াছে যে, এখন হইতে পূর্ণ স্বাধীনতাই ইহার লক্ষ্য । 
প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন হজরত।মোভানি সাভেব। উনি ১৯২১ 
সালে আহম্মদাবাদ কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাদীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করি! 
বিফলমনোরথ হন, গান্িজি তখন এ প্রস্তাবের বিরোধিত। করিয়া - 
ছলেন, পরে অবশ্য গান্ধিজির অননমোদনে ১৯৩০ সালে লাভোর-কংগ্রেসে 
পর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় । 

লাক্ষৌ-অধিবেশনের টিক পূর্বেই স্ুচতুব ছিন্ন সাহেব স্যার সিকান্দার 
তাঘাৎ খার সঙ্গে একটি টক্তি নিষ্পন্ন করেন । পঞ্রাবের লীগের অবস্থা 
শোচনীঘ ছিণ, এই চুক্তির স্বঘোগ লইয়। ক্রমে ক্রমে লীগের ক্ষমতা 
বাড়ানোই তাহার উদ্দেশ্য ছিল এবং এই উদ্দেশ্য অবশেষে পিদ্ধ হইয়াছে । 
জিন্ন/-সিকান্দার চুক্তির 'প্রপান শত হইল এই যে, স্যার সিকান্দার 
ইউনিঘনিস্ট দলের মুসলমান সভ্যদের পরামর্শ দিবেন, তাহার যেন লীগের 
লী. সই করিব! লীগে যোগ দেয়; লীগের সভ্য হইয়াও অবশ্য তাহানা 
ইউনিয়নিস্ট দলের সভ্য থাকিতে পারিবে । এইভাবে লীগের অস্তিত্ব 
বজায় বাখিযা ব্যবস্থীপক সভা যথাসম্ভব অন্যান্য 'প্রধান মুসলমান- 
প্লশ্ুপির সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ান নীতি অবলম্বন করিঘ|। পরিণামে লীগ 
অত্যন্ত লাভবান হইয়াছে । ছুর্দিনে পঞ্জাবে ইউনিরনিস্টদের সঙ্গে এবং 
বাংলায় কৃষক প্রজাদলের সঙ্গে যুক্ত হইয়। ক্রমে ইউনিয়নিস্ট এবং ক্লষক- 
প্রজীদলকে ছুর্বল করিষা মুললমান-সমীজের সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থ 
উদ্ধার এবং হিন্দুবিদ্বেষের ভিত্তিতে লীগ শক্তিশালী হইয়াছে । ই,চ হইয়া 
ঢুকিয়। ফাল হইয়। বাহির হওয়ার এই নীতির জন্য পূর্ণ কৃতিত্ব জিন্না 
সাঁতেবের, এই নীতির অভাবনীয় সাফল্যের বিবিধ তেতুর মধ্যে একটি 
হইতেছে জিন! সাহেবের রাজনৈতিক কুটবৃদ্ধি। দুঃখের বিষয়, তুলনায় 
কংগ্রেস-পক্ষের রাজনৈতিক চতুরত। এবং দূরদৃষ্টির অভাবই লক্ষিত 
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হইয়াছে । কংগ্রেস-পক্ষ হইতে একদিকে মুসলিম-লীগকে মন্ত্রিসভায় না 
লইয়| মুদলিম জনসংযোগ-নীতি প্রচার করা হইয়াছে, অন্যদিকে জিন্নার 
সঙ্গে বারবার হিন্দুমূুনলমান-মিলনের আলাপ-আলোচনা ,চালাইয়া তাহার 
সাম্প্রদাফিক নেতৃত্বের প্রতি পরোক্ষে মর্ধাদা দেখানো হইয়াছে । মুসলিম 
সমস্যা সম্বন্ধে দৃঢ়তা এবং বিচক্ষণতা দেখাইতে কংগ্রেস বারবার অক্ষমতা 
প্রদর্শন করিয়াছে । 

সমস্যাটাকে প্রথমদিকে আমলই দেওয়া হয নাই__ জওহরলালজি 
তো সংখ্যান্নদের সমলা নাই বলিধাই প্রচার কবিয়াছেন ; শেষের দিকে 
সাম্প্রদাধিকতাছুষ্ট লীগকে অতিরিক্ত মযাদা দেওয়া হইয়াছে । জিন্ন 
সাহেবেব সঙ্গে ভ্রিটিশ-শক্তির কুটনৈতিক মিলনকে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ 
পাল্টা কূটনীতি দ্বার পরাস্ত করিতে পারেন নাই বলিষাই মুসলিম-সমস্যা 
পাকিস্তানে পৌছিয়াছে। 

ক্রমে কংগ্রেস-নেতৃরন্দ কুল বুঝিতে পারিয। যেসমস্ত প্রদেশে 
তাহার! সংখ্যাল্প সেইসমস্ত প্রাদেশে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন করিবার নীতি 
গ্রহণ কবিলেন। সিন্ধৃতি ক্রম জাতীঘতাবাদী মুনলমানদের সঙ্গে 
সহযোগিতা করিলেন এবং কংগ্রেসের সমর্থনে জাতীয়তাবাদী মন্ত্রিসভ। 
গঠিত হইল ;' আসামে ও কংগ্রেস-নেতা শ্রীগোগীনাথ বরদলুইয়ের নেতৃত্ে 
যুক্তমন্ত্রিসপভা গঠিত হইল । ইতিমধ্যে এইসমস্ত প্রদেশে মুসলিম-্লীগের 
শক্তিও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পঞ্জাবে এবং  বঙ্গদেশে অতিশয় ছুবল 
থাকায় কংগ্রেস কোনোমতেই মন্ত্রিভা গঠন করিতে পারে নাই । 
১৯৪১ সালে ডিসে্গর মাসে মুখ্যত শ্রীণরৎ বস্তু, শ্রীশ্তামাপ্রলাক 
মুখোপাধ্যায় এবং ফজলুল তক সাভেবের চেষ্টার লীগ-বিরোধী 
জাতীয়তাবাদী যুক্তমন্ত্রিপভ| গঠিত হইয়াছিল বটে, কিন্ত মন্ত্রিত্ব পাইবার 
অব্যবহিত পূর্বেই শরতবাবু বন্দী হন। অবশ্য তখন শরতবাবু যে- 
দলের নেত1 ছিলেন সেই-দল সরকারি কংগ্রেস হইতে বহিষ্কত হইয়াছিল । 

১৯৩৮ সালে পাটনার লীগের বাখসরিক অধিবেশন হ্য়। এই 
অধিবেশনেও পূর্বের মত জিন্না সাহেব কংগ্রেসকে হিন্দু-প্রতিষ্ঠান এবং 
ফ্যাসিবাদী বলিয়া নিন্দা করেন। কংগ্রেসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
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“নিপীড়িত” মুসলমানগণ সোজাস্থজি সংগ্রামের (015০0 4০007) 
পথ অবলম্বন করুন, এই মর্ষে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়! 
আরও একটি প্রস্তাব এই অধিবেশনে গৃহীত হয়, তাহাতে ব্রিটিশ 
গবর্ষেটকে তাহার ইসলাম-বিরোধী নীতি পরিত্যাগপূরক ১৯৩৫ 
সালের ভারত-শাসন-আইনের ফেডারেল-অংশ বাতিল করিতে বল! 
হয়; সঙ্গেসঙ্গে এই ভয়ও দেখানো হয় বে, উহা চালু করিতে চেষ্টা 
করিলে মুসলিম-লীগ সর্বপ্রথমে তাহার বিরোধিতা করিবে । ১৯৩৯ 
সালে লক্ষৌ শহরে সিয়া-সুন্নি-কলহ চরমে উঠে। এই ব্যাপারেও 
জিন্না সাহেব কংগ্রেসকে দায়ী করেন। মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস 
ভেদ সৃষ্টি করিযাছেন, এই ছিল তাহার নালিশ । মুসলমানের ব্যাপারে 
কংগ্রেস নিরপেক্ষ থাকুক ইহাই তিনি বারংবার জানাইয়াছেন |, কিন্তু 
“অস্পৃশ্য” হিন্দুদের পক্ষে ওকালতি করিবার ভীহার সম্পূর্ণ অধিকার 
আছে, সঙ্গেসঙ্গে একথাও প্রচার করিতে তাহার বাধে নাই। 
'অস্পৃশ্ঠ'দের ব্যাপারে লগুনে গোলটেবিল-বৈঠকের সময় তাহাকে 
কথা বলিতে বারণ করা সত্বেও নাকি তিনি সেই উপদেশ অগ্রাহ্য 
করিয়াছিলেন, এই সংবাদ জ্ঞাপন করিযা তিনি আত্মপ্রসাদ লাভ 
করিয়াছেন। দেশীয়রাজ্য রাজকোটের ব্যাপারে তথাকার মুসলমানদের 
গান্ধিজি-মনোনীত কমিটতে যোগদান করিতে নিষেধ করিতেও 
জিন্রা সাহেবের বাধে নাই, সঙ্গেসঙ্গে হায়দরাবাদে হিন্দুদের প্রতি 
অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আধলীগের নেতৃত্বে যে আন্দোলন আবস্ত 
হয় তাহার নিন্দা করিতেও তিনি পশ্চাংৎপদ হন নাই। হাঁয়দরা- 
বাদের অধিবাসীদের শতকরা ৮* জনেরও বেশি হিন্দু কিন্তু রাজনৈতিক 
অধিকার তাহাদের নাই; নিজামের কৃপায় বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ন 
মুষ্টিমেয় ব্ণমূলমান সেখানে কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন। নিজামরাজের 
অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হিন্দুদের আন্দোলন থামাইতে নিজাম যে চগ্ডনীতির 
প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাতে সার্বভৌমকর্তা হিসাবে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট 
যথাশক্তি সাহায্য করিতেছেন না, এই অভিযোগসম্বলিত এক প্রস্তাব 
এই সময়ে লীগ গ্রহণ করে। ভারত-আইনের ফেডাবেল-অংএ 
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যাহাতে বর্জন কব| হয় এই উদ্দেশ্টেও লীগ ১৯৩৯ সালে প্রচারকার্ধ 


১৯৩৮ সালের ১০ অক্টোবব -তাবিখে জিন্ন। মাহেবেব সভাপতিত্বে 
সিন্ধুপ্রাদেশিক দুমলিম-লীগ কনফারেন্সে এই মর্মে এক গ্রন্তাব গৃহীত 
ত্য যে হিন্দু এবং মুসলমান এই দ্বই “নেশ্তন'এব আথিক সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং রাজনৈতিক আক্মকত'তের জন্য ভারতবর্ষ ছুইটি 
বিভিন্ন যুক্তনাষ্ট্ে বিভক্ত ভউক, ইহার একটি হউক মুসলিম-প্রদেশসমূহের 
সুক্তরাষ্ইইী এবং অন্যটি হিন্দু-প্রদেশসমূতের যুক্তবাষ্ট। ১৯৩৯ সালের মার্চ 
মসে লীগ €যাকিৎ কমিটি মীনাটে একটি কমিট নিয়োগ করেন, 
এই কমিটিব কাজ হইল মুসলমান-ম্বার্থ-স"বক্ষণেব উদ্দেশ্যে ভারতের 
ভবিযা শাসনতান্বে যেসমত্ত বিভিন্ন পসড| প্রস্তত হইয।ছে তাহা 
পরীক্ষা করির। দেখ। | এই কনিটি ডাক্তার সৈরদ আবছুল লতিফের 
তৈবি একট থসড। লীগ ওয়াকিং কমিটি নিকট পেশ করে। এই 
খস্ডায ভারতবষধকে কয়েকট। সাংস্কৃতিক অঞ্চলে ভাগ করিয়। বিভিন্ন 
বাঙ্টরের একট। শিথিল যুক্তরাষ্ট্র গণনের স্বপাবিশ কন। হয । অর্থাং কোনে।- 
প্ুকানে ভারত-বিভাগ ন| কৰিলে মুসলমান-সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষ 
“*কিবে না, এই ভাবই তখন নানাভাবে প্রচারিত হইতেছিল। পাছে 
ভিন্দরা স-থাগরিষ্টতার্‌ স্থঘোগ লইয়! ভারতে মুসলমানদের দাবাইরা রাখে, 
এই ভধে জিন্ন। সাতে গণততম্ববিবোবী তইঘ। উঠিলেন এবং ভারতবর্ণে 
ঘে গণতন্থ চলিতে পাবে ন ইহাই বলিতে লাগিলেন । 

১৯৩৭ সালে কৎ/গ্রসের মন্দিত্র গ্রহণের পর হইতে ১৯৩৯ সালে মন্ত্রিত্ব 
ভাগ পবন্ত এবং তার পরে ছিন্ন! সাভেবের সমস্ত রাজনৈতিক 
নদ্ধি এব" চাঁতুষ প্রযুক্ত তইয়াছিল, মুনলিম লীগকে ভারতীয় জাতীয়তা- 
বাদ তইতে দূরে সবাইঘ। স্বতন্ব শক্তিশালী সুললম।নদের একমেবাদ্ধিতীঘমূ্‌ 
'প্রতিষ্টানে পবিণভ কর| এবং কংগ্রেমকে নানা প্রকারে লাঞ্কিত করিষা। 
উহা যে নিছক মুসলমান্বিনোী হিন্দু-প্রতিষ্টান, তাহাই প্রমাণ এবং 
প্রচার করার কাষে। কশগ্রেপী মন্্রীদেন আমলে মুনলমানদের ধর্ম সংস্কৃতি 
সভ্যতা, এমনকি ধনপ্রাথ ৭, নির্মমভাবে নষ্ট হইতেছে এই অভিযোগ 


রি 
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আনিয়! সে সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান করিয়! রিপোর্ট দাখিল করিবার জন্য 
গীরপুরের রাজা সাহেবের সভাপতিত্বে লীগ ১৯৩৮ সালে এক কমিটি, 
নিযুক্ত করিলেন। সেই কমিটির রিপোর্টে বহুপ্রকার একতরফা অভিযোগ 
করা হইল। লীগ যতই নান! ভাবে কংগ্রেসকে লাঞ্কিত অপমানিত 
করিতে লাগিল ততই কংগ্রেস লীগের সঙ্গে একট। চুক্তি করিবার জন্য 
ব্যাকুল হইল । কংগ্রেন-পক্ষে এই ব্যাকুলতা এবং লীগ-পক্ষে কংগ্রেসকে 
ভ্রমাগত অবজ্ঞা উপেক্ষা এবং অপমানের দ্বারা লাঞ্ছিত করিবার প্রয়াস 
বিশেষ করিয| ১৯৩৮ হইতে আন্ত হইয়াছে । পণ্ডিত জওহরল।ল নেতর 
এইসমন্ত আলাপ-আলোচনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, +৬/1)61) 1 3 
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[201129 000 91160 100 2101151)0217 106. 10 ভ85 ৪309- 
01011915170 17০ 2৮০91060. 0511176 006 01 20%00 2156 
০5206]15 ড/119.0 1) ডা21)050 01 ড৮17020 002 51125817025 01 
607০1295000 ৬০1০. [২০19০802015 /০ 2010217560 1610215 
2170 5০6৮ 219.55 01127০ ড৮93 01০ 59106 ড৪.50211259 9170, 
11001010515 2106955 2170 1 0010 526 100001176 021010106... 
10526106025 117৬]. ]1101791) 919 000 810 00) ০0101010 
1)1105616 17) 20% 52 21)0 ৮05 1706 2.0 211 2901" 001: 
9600161)106,১৩ অথাং্, পণ্ডিতলি কংগ্রেস-সভাপতি থাকা কালে 
বারবার জিন্না সাহেবকে [চঠি দিষা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি কি 
চান, কিন্তু জিন্না সাহেব দীর্ঘ চিঠি লিখিয়াও স্পষ্টভাবে জানান নাই 
তিনি বাস্তবিক কি চান। ইহা হইতে মনে হয়, তিনি কি চান সে সম্বন্ধে 
কিছু বলিতে তিনি চান না, একটা মিটমাট হইঘ1 যাক তাহা ও যেন 
তিনি চান না। পগ্ডিতঞির এই ধার্ণ। সত্য | ভিন্না সাহেব তখন মিটম[ট 
চান নাই; তিনি চাহিয়াছিলেন, লীগকে কংগ্রেসের মত শক্তিশালী 
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ও ভারতীঘ মুসলমানের একমাত্র দল করিয়া কংগ্রেসের সমকক্ষ 
প্রতিদ্ন্বী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবেন। তখন মিটমাট হইলে 
মুসলমানকে হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক রাখা "চলিত না, লীগের শক্তি 
কমিয়া যাইত এবং মুসলমানগণ পুথক জাতীয় সত্তায় বিশ্বাস করিতে 
শিক্ষা পাইত না। বিশেষত যে হিন্দু এবং কংগ্রেস -বিদ্বেষেব উপর 
লীগের নৃতনতম রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা দূব হইয়! 
যাইত এবং ইসলাম বিপন্ন” এই অত্যন্ত ফলপ্রদ জিগির তোলা সম্ভব 
হইত না। অভিযোগের ভিত্তিতে দাড় করাইতে না! পারিলে রাজনৈতিক 
দল শক্তিলাভ কবিতে পারে না। কংগ্রেস ব্রিটিশ সাআ।জ্যবিরোধী 
আন্দোলন চালাইয়া শক্তিশালী হইয়াছে, জিন্না সাহেব কংগেস এবং 
হিন্দু-বিরোধী ভাব প্রচাব করিষ। মুসলমানকে সঙ্ঘবদ্দ করিতে চেষ্টা 
করিঘাছেন । পণ্ডিত নেতরু বলিয়াছেন, এ] 1090 17906 2. 51052 
50৭% 01 1821 100০0100905 0৫ 01096808. 51006 11101615 
[152 60 [00৮৮6] 2110 [1 ৮৮85 25001015190 [0 11170 50709010115 
৮০1০ 510011271 (91010601702 10 [10019.” ১৪ অর্থাৎ, পাতি 
ভিট্লারের অস্গাদর এবং নাংপিদের প্রচারপদ্ধতি বিশেবশাবে লক্ষ্য 
করিষাচেন ; আশ্চৰ ভইঘ| ইহা লঙ্কা করিরাছেন বে, এই সগরে 
ভাবতেও ঠিক অন্তরূপ ব্যাপাব অন্রষ্টিত হইরাছে। বাস্তবিক ১৯৩৭ 
লালের পর জিন্না সাভেবের কাবধাবণী দেখিনা নাংসিদের কথা! মনে 

ন। তইঘ্া পারে ন। হিট্লাবের ৃ পবিত্র আধছার্ধান জাতির কথা 
এবং জিন্ন। নাহেবের মুখে স্বতন্ত্র মুঘলিম জাতির কথ|; নাংপিদের রে - 
বিছ্বেষ-প্রচার এবং লীগের হিন্দুবিদ্বেষ- প্রচার ; সত্য হউক শিখ্য। হউ 
অত্যাচারের কোনো-এক।ট অভিযোগ তুলিয়। দিয| প্রাণপণে রঃ 
পুনরুক্তি কর! এবং ধাপে ধাপে পরমত এবং পরজগাতি বা সম্প্রদায়ের 
স্ঘন্ধে অসভিষুত। এবং বিদ্বেষবেধকে উস্কাইব| দির ক্রমাগত দা খিবৃষ্ধি 
কর।__ হিটলারের এবং জিম্না' সাহেবের এইসমস্ত কাধপন্ধতি একসঙ্গে 
লক্ষ্য করিবার বিষ । হিট্লারের অস্াররের সনয় জিন্ন| সাহেব ধিলাতেই 
১৪ পণ্ডত জওহরলাল নেহরু-প্রণীত 2%611015009529 0/17,012-গ্রন্থ, পূ ৪৬৫ 
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ছিলেন এবং নাংপি-পদ্ধতি ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করিবার সুবোগ তীহার 
ভষইঘাছিল। জানিরা শুনিযাই হউক বাঁ অজ্ঞাতসারেই হউক, জিন্ন! 
সাহেব নাৎসিপদ্ধতি অন্ভসর্ণ করিষা প্রচুর লাভবান হইয়াছেন; অবশ্ঠ 
ব্রিটিশ গবর্ষেন্টও অত্যন্ত চাতুষেব সঙ্গে তীভাকে সাহাযা করিয়া 
তাহার শক্তিবধন করিরাছেন । কংগ্রেদের সঙ্গে রিন্না াভেব মিটমাট 
করিবেন ন। অথচ বারংবাব কংগ্রেল ভিক্ষীপীত্র হাতে লইয়। তীহার 
কাছে গিষাছে, ইহাতে ইৎরেজেব৪ সুবিধা হইয়াছে | ' ইংরেজ বলিতে 
পারিয়াছে, শুধু আদরাই নই, জাতীয়" কংগ্রেমও লীগকে মুসলমানদের 
একমাত্র না হইলেও প্রধান প্রতিষ্টানরূপে স্বীকাব করিয়া তার সঙ্গে 
আলাপ আলোচন। চালাইর়াছে । যখনই জিন্নার সঙ্গে কংগ্রেস আলোচন৷ 
করিতে চাহিযাছে তখনই তিনি আলাপেব প্রধান শর্ত দিয়াছেন ঘে, 
কথগ্রেসকে স্বীকার কৃবিতে হইবে বে ইহা হিন্দুদেব এ্রতিষ্ঠান এবং লীগই 
মুসলমানদের প্রতিনিবিমূলক একমাত্র প্রতিষ্ঠান; এই স্বীকারোক্তির 
পন আলাপ চলিবে | এই স্বীকারোক্তি করিলেই যে মিটমাট হইবে 
তাঁভীও নঘ, তথাপি স্বীকাবোক্তিট। আগে চাইই | এই স্বীঝারোক্তি 
ঘে কংগ্রেস কবিবে না, করিতে পাবে না, তাহা জিন্ন। জানিতেন না 
এতটা নির্বোধ তিনি নন, কাজেই এ অন্তমান সংগত যে স্পষ্টত আলাপ- 
আলোচন| এড়াইবার জগ্যই তিনি এই অসন্তব দাবি জানাইয়াছেন। যদি 
অগতা। কংগ্রেস এই স্বীকানোক্তি কবিযা! বসে, তাতেও লীগের পক্ষে 
লাভ ছাড| ক্ষতি নাইঃ কেনন। আলাপ-আলোচন! চালাইলেই যে 
দিটমাঁট কবিতে হইবে এরকম কোনে| কথা নাই । 

পীরপুব-রিপো্টে কংগ্রেসশীমনে মুসুলমীনের প্রতি নিধাতনের ষে 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হইযাছে তাঁহ| মিথা) এই বলির কংগ্রেস- 
সভাপতি (১৯৩৯) বাজেন্দরপ্রনাদ জিন্না সাহেবের কাছে এক চিঠি 
'লিখিয়াছিলেন ; চিঠিতে তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, কংগ্রেস- 
গবর্ষেন্ট বিশেষ অনুসন্ধান করি! এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন, এবং জিনা 
সাহেব ইচ্ছা কৰিলে ফেডারেল কোর্টের প্রধানবিচার্পতি স্যার মরিস 
গ্যয়া'র বা অন্বূপ কোনো! ব্যক্তির দ্বারা এইসমস্ত অভিযোগের তদন্ত 
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করাইতে পারেন। কিন্তু জিন্না সাহেব বাবু রাজেন্দ্প্রসাদের এই প্রস্তাব: 
প্রত্যাখ্যান করেন। কংগ্রেস পার্লামেন্টারি সাঁবকমিটির সভাপতি 
সর্দার বল্লভভাই পাঁটেল ১৯৩৯ সালের ১০ ডিসেম্বর তারিখে এক 
বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীগণ গব্নরদের জানাইয়া- 
ছেন যে যা কংগ্রেস মন্ত্রীগণ সংখ্যাল্প মুললমানদের প্রতি অন্যায় 
বাবহার করিয়া থাকেন তবে গবনরগণ যেন তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন, 
প্রত্যুত্তরে গবনরগণ জিন্না সাহেবের অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন, বলিয়া 
জানাইয়াছেন। 

গীরপুর-রিপোর্টে যেসমস্ত অভিযোগ কর| হইয়াছে তাহ! মোটামুটি 
চার ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমত বলা হইয়াছে, মুনলমানের ধর্ম- 
বিশ্বানে আঘাত দ্রেগরা হইয়াছে; দ্বিতীয়ত, ইসলামিক সংস্কৃতি নট 
করিবার চেষ্টা চলিগাছে ; তৃতীয়ত, চাকুরি ইত্যাদিতে মুমলিম স্বারথ 
্ষপ্ন হইয়াছে ; এবং চতুর্থত, মুসলমানজ্দর প্রতি সামাদিকভাবে হীন 
বাবহাব করা হইয়াছে । এ ছাডা সাম্প্রদাযিক দাঙ্গায় মুনলমান- 
নিধনের কথ| তো আছেই । বুনিধাদি শিক্ষাপদ্ধতির ফলেও ইসলামে 
সংস্কৃতি নাকি নষ্ট হইয়া যাইবে। “বন্দেমাতরম্*গান মুদলমানদের 
ধর্মবিশ্বামে আঘাত কবিয়্াছে এবং কংগ্রেসের গ্রিবণ পতাক। উড়ানো ও 
মুসলমানের প্রতি অত্যাচার হিসাবে পরা হইয়াছে । মধ্য প্রদেশে 
(এখানে মুদলঘান জনসংখ্যা শতকরা ৪ জন মাত্র) বাবস্থা পরিষদে 
উদ্বতে বক্তত। দে €য়াপ অধিকার দেওয়া হইয়াছে বটে কিন্তু পবিষদের 
কার্যবিবরণী উদ্ৃতে লিপিবদ্ধ ন| হইয়া ভিন্দি অথবা ইংবেজিতে 
লিপিবদ্ধ ভইযাছে__ ইভাঞ কংগ্রেপী অত্যাচান্রের দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ 
করা হ্ইরাছে। এ ছাড়া দাঙ্গাভার্দামারর মুসলিম-পক্ষের একতর্ফ। 
বর্ণনাও রহিয়াছে । মোট কথা, বেশ স্প্ট ভাবে বলা হইয়াছে যে, ব্রিটিশ 
আমলে মুনলমানদের যে অবস্থা ছিল তাহারা তার চেয়ে বহুপ্ধণে বেশি 
দুর্দশার পড়িযাছে কংগ্রেসী আমলে । এক মুঙ্গলিমলীগ ছাড়। দেশী 
কি বিদেশী কেহই পীরপুব-রিপোর্টকে কোনে গুরুত্ব দান করে নাই, কিন্তু 
মু্লমান-নমাজকে কংগ্রেন এবং হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার 
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পক্ষে ইহ! খুব কার্যকরী হইয়াছিল । ১৯৩৯ সালে যখন ব্রিটিশ গবর্ষেন্ট 
ভারতবাসীর মতামত জিজ্ঞাস! ন! করিয়! ভারতের পক্ষ হইতে জার্মানির 
সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন তখন প্রতিবাদে কংগ্রেস ১২ ডিসেম্বর 
তারিখে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে। কংগ্রেসের পদত্যাগে মুসলমাঁন-সমাজ 
মুক্তির নিশ্বাস ফেলিল, এইকথা ঘোষণা করিয়া জিন্না সাহেব ২২ 
ডিসেম্বর তারিখে 'মুক্তিদিবসঁ পালন করিতে মুদলমান-সমাজকে 
আহ্বান করিলেন। কংগ্রেস মুসলিমবিরোধী হিন্দু-প্রতিষ্ঠান, ইহার 
শাসনে মুসলমানের সর্বনাশ হইয়াছে, ব্রিটিশের চেয়েও ইহা মুললমানদের 
বড় শক্র। মুদলমানদের এই শক্রর হাত হইতে মুক্তিলীভ করিতে 
হইবে এই বিশ্বীস-ূপ উগ্র'বিষ মুসলমানদের মনে ঢুকাইতে জিন্না সাহেব 
এবং তাহার অনুচরবুন্দ এই কয় বৎসর সর্বপ্রযত্বে চেষ্টা করিয়াছেন । 
যে কংগ্রেস এবং হিন্দু বিদ্বেষ তিনি গত দশ বৎসরে মুসলমানের মনে 
প্রবেশ করাইতে সক্ষম হইয়ঙ্গছন তাহার প্রতিক্রিয়ায় যথারীতি 
হিন্দুমনও যে মুসলমানের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হইতে বাধ্য, তাহা অস্বীকার 
কর! চলে না। ফলে হিন্দু এবং মুসলমানের মনে পরস্পরের প্রতি 
বিদ্বেষের যে হলাহল টডারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মস্থিত হইয়াছে তাহ! 
আক পান করিয়া নীলক্ হইতে পারেন এমন মহাত্মা আজ১« ভারত- 
বর্ষে আছেন সত্য, কিন্ত তিনিও আপন প্রাণ দিয়া এই বিষ নিঃশেষ 
করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। 

ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা যখন খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন 
(২৭ অগস্ট, ১৯৩০) মুমলিম-লীগ যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব. গ্রহণ 
করেন। তাহাতে বলা হয যে, মুসলমানদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত-শাসন- 
আইনের ফেডারেল-অংশ চাপাইবার চেষ্টা চলিতেছে, ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের চাপে মুসলমানদের ধর্ম, রাজনীতি, সমাঙ্গ এবং অর্থনৈতিক 
স্বার্থ নষ্ট হইবে , প্যালেস্টাইনে মুসলমান-আরবদের দাবিও ব্রিটিশ 
গবর্ষেন্ট মিটাইতেছেন না, ইহা ও ছুংখের বিষয়। যুদ্ধ বাধিলে ভারতীয় 

১৫ এই পুস্তক রচনার কয়েকমাস পর ১৯৪৮ সালের ৩* জানুয়ারি তারিখে 
গান্ধিজি সাম্প্রদায়িক হিংসায় উন্মন্ত এক আততায়ীর হস্তে প্রাণ দেন ॥ প্রকাশক 
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মুসলমানদের সাহায্য যদি গবর্ষেপ্টের বাঞ্ছনীয় মনে হ্য তাহা হইলে 
ইতিমধ্যে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের মুসলমানদের, বিশেষত ভারতীয় 
মুসলমানদের, দাবি যেন মিটানো হয়। লীগের 'পরবাষ্ট্া-কমিটি যেন 
ইতিমধ্যে অন্যান্য মুসলমান দেশগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিযা আগামী 
যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহাদের মতাঁমত জানিতে চেষ্টা করে। সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ 
থন বাধিল তখন বডলাট, গান্ধিজি এবং জিন্ন। সাহেবের সঙ্গে আলোচনা 
চালান। ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে জিন্ন। সাহেব এক বিবৃতিতে পোলাগু, 
ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়! বলেন যে, যুদ্ধে 
জয়লাভ করিতে হইলে ব্রিটেন েন মুদলমাঁনদের সর্বসম্মত প্রতিষ্ঠান 
দুললিম-লীগের মারফত মুসলমানদের আস্থাভাজন হইতে প্রযাস পান। 
এ ছাড়া কংগ্রেপশীসিত প্রদেশ গুলিতে যেন মুসলমান স্বার্থ সংরক্ষণ 
করিতে ত্রিটিশ গবর্ষেট তৎপর হন এবং মুসলিম-লীগের সম্মতি 
ন| লইঘা যেন তাহার! ভারতে শাসনপ্তাপ্রিক অগ্রগতির বাবস্থামূলক 
কোনো! ঘোবণ। না করেন । বুদ্ধে যাহাতে সকল সম্প্রদাই ব্রিটেনের 
সহযোৌগিত| করেন তজ্জন্য বডলাট সকলদলের ভ্লতীদেব সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করেন এবং আলাপ-আলোচন। চালান। কি ভিত্তিতে ত্রিটশ গবর্ষেন্ট 
এবং কংগ্রেসলীগ এক্যবদ্ধ ভইতে পারে তাহা নিরধাবণের চেষ্টা 
চলিতে লাগিল । কংগ্রেসনেতাগণ জিন্ন। সাহেবেন সঙ্গে এবং বড়লাট 
উভয় দলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-মালোচনা চালাইলেন। দেখা 
গেল, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কি উদ্দেশ্যে যুদ্ধ চালাইবে তাহান উপর কংগ্রেস 
জোর দিতেছে । সামাজ্যবাদ এবং ফ্যাসিবাদ নিল করিবার জন্যই 
কি যুদ্ধ? বদি তাতাই হব তবে কংগ্রেস এই যুদ্ধলবে সাহায্য 
করিতে বাজি, কেননা তাহাতে ভারতেব এবং জগতেন নিপীড়িত 
জনগণের মুক্তি আসিবে । লীগ বলিতে লাগিল, ভারতীষ মুসলমানদের 
দ[বি মিটাইলেই তাহারা এই যুদ্ধে ইংরেজেন সহযোগিত। ' করিবে। 
এই দাবি হইতেছে এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদারকে মুসলমানদের উপর 
কর্তৃত্ব করিতে দেওয়া হইবে না এবং মুসলমানদের অমতে এবং 
সম্মতি ন। লইয়া ভারতশাসন-সংস্কারে অগ্রগতিমূলক কোনো ব্যবস্থা 
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কর! হইবে না। মুমলিম-লীগের এই দাবি লক্ষ্য করিয়াই বল হইয়াছিল 
যে, লীগ ভারতীয় গণতান্ত্রিক অগ্রগতি ব্যাহত করিবার অধিকার 
চাহ্যাছে এবং অবশেষে তাহা -লাভ -করিয়াছে। কেন্দ্রে হিন্দুরা 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবে এই ভয়ে কেন্দ্রে কোনোপ্রকার গনতন্ত্র 
মূলক ব্যবস্থাই জরিনা! মানিতে চাহিলেন না । শেষপর্যন্ত কংগ্রেস এবং 
লীগে কোনো আপোস হইল না। গার্ধিজ মুললিম-লীগকে এই বলিক্কা 
দোষ দ্রিলেন যে, তাহার| মুমলমান-স্বার্থ-রক্ষার জন্য ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 
দিকে চাহিয়। আছেন। তিনি বলিলেন, “005177500৪৮ 00০ 
01051:259 ০2. 009 01: ০0[020০ 11] 5061915 11] (1.2. 1৬1. 
]11002810), 001 1)6 ০21) 21755 20 1900811% 0:00 1013 
52180799116, 851. 601: 17010 0020 00201010151) ০80. 6152 01: 
50912166, 01001০00165 60012 68) 0০ 10 1171 00 010০ 
1৬051171) [,2270002  021781705”১৬ অর্থাৎ কংগ্রেস যাহাই করুক 
'এবং ঘতকিছুই দিক-ন। কেন, জিন্ন। সাহেবকে তুষ্ট করিতে পারিবে 
নাঁ, কেননা তিনি ব্রিটশ গবর্ধেন্টের নিকট তাৰ চেয়েও বেশি দাবি 
করিতে এবং পাইতে পাবেন; এনন্যই মুনলিম-লীগের দাবির কোনো 
অন্ত নাই। ভারতীঘ বাজনীতিতে নুসলিম-সমস্যা। সম্বন্ধে গান্ধিজির 
এইকথ| যে বর্ণে বর্ণে সত্য ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু এই 
সত্য উপলব্ধি করিয়্াও কংগ্রেস অথব। গান্বিজি ইহার পরেও জিন্না 
সাহেবকে খুশি করিবাৰ চেষ্টার বিবত হন নাই। 

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করার ১৯৩৯ সালের ২২ ডিসেম্বর তাঁরিখে 
মুপলমানদের “মুক্তিদিবস” পালিত হইবে এই ঘোষণ| করিষা জিন্নাসাহেব 
যখন বিবৃতি দ্রিলেন তখন হইতেই লীগের সঙ্গে আপোস-চেষ্ট1 নিরর্থক 
মনে করিধা কংগ্রেস তখনকাব'মত আলোচনা বদ্ধ করিয়। দ্রিলেন। এদিকে 
যুদ্ধের জন্য ভারত-শাসন-আইনের ফেডারেল-অংশ চালু করিবার চেষ্টা 
আপাতত বন্ধ রহিল-_ এই মর্মে বড়লাটেবও এক ঘোষণা বাহির হইল । 
শুধু তাহাই নয়, বড়লাট লীগকে এই আশ্বাসও দিলেন যে, শাসনতান্ত্রিক 

১৬মহম্মদ নেমান-প্রণীত 2%45187% [701৫-গ্ন্থ, পৃ ৩৯৬ 
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অগ্রগতির ব্যাপারে মুললমানদের মতামতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া 
হইবে। পার্লামেণ্টেও ভার্তসচিব বলিলেন যে, শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে 
বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির যথেষ্ট পরিমাণে একমত হওয়ার উপর ভবিষ্যৎ 
শাসনযন্ত্রের কাঠামো কি হইবে তাহা নির্ভর করিতেছে । অর্থাৎ, 
লীগের মতামত ছাড়া! ভারতশাসন-ব্যাপারে কোনো অগ্রগতিমূলক 
ব্যবস্থা হইবে না, ইহাই যে ব্রিটিশের সাম্প্রদারিক নীতি, এ সম্বন্ধে 
কাহারও সন্দেহ রহিল না। 

এই আশ্বাসের বলে বলীয়ান হইয়া লীগ ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে 
লাহোরে পাকিস্তান-প্রস্তাব গ্রহণ কবিলেন,। বোধ হয় এই সময় হইতেই 
গান্ধিজির মনে সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল যে হিন্দু-মুসলমান-সমস্তার 
সমাধান না হইলে স্বরাজ আসিবে না, তাহার এতদিনকার এই বিশ্বাস 
হয়তো ভূল। কেনন। এই সময় হইতেই তিনি বলিতে আরম্ত করিলেন 
যে, তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ ব্রিটিশ পক্ষ দেশ ত্যাগ করিবার পূর্বে হিন্দু- 
মুসলমান-সমস্য! মিটিবে না। অতএব হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আশায় 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম আর অপেক্ষা করিতে পারে না। 


৬ 

পাকিস্তান-প্রস্তাব ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোরে গৃহীত হয় বটে 
কিন্তু পাকিস্থান” শব্দটি ইহার আগেই তৈরি হইয়া গিয়াছে । পাক, 
মানে পবিত্র । পঞ্জাব, আফগানি (শীমান্তপ্রদেশ), কাশ্মীর, সিন্ধু এবং 
বেলুচিন্তান এই পাচটি ভূখণ্ডের নামের অক্ষর লইয়! পাকিস্তান শব্দটি 
গঠিত হইঘাছে। ১৯৩০ সালে লীগের এলাহাবাদ-অধিবেশনে সভাপতি 
স্যার মহম্মদ ইকবাল তাহার -ভাধণে পশ্চিম-ভাঁরতে পঞ্জাব, সীমাস্তপ্রদেশ 
সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান লইয়! গঠিত ভারতীয় মুসলমানদের একটি নিজন্ব 
রাষ্ট্রের উল্লেখ করেন |১* কবি ইকবালের এই স্বপ্নকে বাজনীতিকগণ 


ম শাশাশাশিশা টা শি 
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বিভক্ত ভারত ৬৯ 


নিতান্ত কবিকল্পনা বলিয়াই ধরিয়া নিয়াছিলেন। স্বযং ইকবাল টমসন 
সাহেবের কাছে পরে বলিয়াছিলেন যে, পাকিস্তান-পরিকল্পনাব ফলে ব্রিটিশ 
সরকারের এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সর্বনাশ হইবে ।১৮ 
অতঃপর তৃতীয় .গোলটেবিল-বৈঠকের সময় কেন্বিজের কয়েকজন ছাত্রের 
নামে (চৌধুরী রহমত আলি, শেখ মহম্মদ সাদিক এবং ইলায়েৎ খ|) একটি 
গোপন বিবুতি বাহির হ্য়। ইহাতে ভারতীয় মুসলমান যে ভারতের 
অন্যান্য জাতি হইতে বিভিন্ন তাহাই বলা হয। দৃষ্টান্তস্বরূপ বল! হইয়াছে 
থে হিন্দুমুললমানের ভিতর একত্র বসিয়া আহার কারবার ব্যবস্থা নাই, 
বিবাহের রীতি নাই, উভয়ের জাতীয় প্রথা, আহাধ এবং বেশভৃষা 
পথন্ত বিভিন্ন।১৯ কেঞিজ-বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছিল যে, 
ইকবাল যদিও উত্তর-পশ্চিম-ভারতে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূক্তি একটি মুঘলিম 
রাষ্ট্রের কথা বলিয়াছিলেন তথাপি এই মুসলিম রাষ্ট্র স্বতন্ব এবং স্বাধীন- 
ভাবেই গড়! উচিত। হিন্দুপ্রধান যুক্তরাষ্ট্রের ভিতর মুসলমানদের পুরিয়া 
দেওয়া হইলে দেশে কখনও শান্তি আসিবে না, বিবৃতিতে এই ভয়ও 
দেখানো! হয। ভারতীয শাসনসংস্কার সম্পকিত জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির 
নিকট সাক্ষ্য দিবার সময় ভারতের মুসলমান প্রতিনিধিগণ কেসি জ- 
বিবৃতিকে ছাত্রদের পরিকল্পন।, “অলীক এবং অবান্তব” (30006065, 
5016100”, “01)100611091 2180 11018001581”) বলিয়া! উপহাস 
করিয়াছেন। উপহসিন্ত হইযাঁও চৌধুবী রহমত আলী নিশ্টেষ্ট হইয়া 
বসিয়া থাকেন নাই, তিনি ১৯৪০ সালে তীহার পাকিস্তীনরাষ্ট্রের পরিধি 
বিস্তার করিঘ! উস্মানিত্তান (হায়দরাবাদ) এবং বাঙ্গী-ইসলামকে ও 
€বাংলা ও আসাম) তাহার অন্তভূক্তি করেন। 
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৭০ বিভক্ত ভারত 


লাহোরে যে পাকিস্তান-প্রস্তাব-গৃহীত হয় তাহাতে মোটামুটি বলা 
হয় যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবস্থার এবং শাসনতন্থ্রের পরিকল্পনায় 
একটি মূলনীতি স্বীকার না করিলে তাহা চি দ্বারা গ্রাহ্া হইবে 
না। এই বিশেষ নীতিটি হইতেছে এই যে, প্রয়োজনমত বর্তমান 
ভৌগোলিক সীমার অদ্লবদল করিয়া পরস্পরসংলগ্ন পাশাপাশি স্থানগুলি 
এমনভাবে সাজাইতে হইবে যাহাতে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে এবং উত্তর- 
পূর্বে মু্লমানপ্রধান অঞ্চলগুলি মিলিয়া একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত 
হইতে পারে । এই স্বাধীন রাষ্টেন অংশগুলির প্রত্যেকটি স্বায়ত্ুশাননের 
অধিকার এবং স্বয়ংকর্তত্ব পাইবে। সঙ্গেসঙ্গে লাহোর-প্রস্তাবে এই 
স্বতন্ত্র মুস্লমান-বাষ্টে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সর্বপ্রকার স্বার্থরক্ষা- 
ব্যবস্থার নীতিও স্বীকুত হইযাছে । পাকিস্তান” কথাটি এই প্রস্তাবে না 
থাঁকিলেও ইহাঁকেই পাকিস্তান-গ্রস্তাব বলা হয। লাহোর-প্রস্তাৰ 
গৃহীত হ€যার এক বদর পর পাকিস্তানই লীগের মূল উদ্দেস্ট বলিযা 
ঘোধিত হইল । 

১৯৪০ সালে লীগ কর্তৃক পাকিস্তান-গ্রন্তাব গ্রভীত হইলেও ভারতীয় 
মুসলমানদের অনেকেই যে ইহার বিরোধী ছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া 
গেল আজাদ মুসলিম সম্মেলনের বিরাট সাফল্যে । এই সম্মেলন 
হইয়াছিল দিল্লিতে ১৯৪ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে । সভাপতি ছিলেন 
সিন্ধুর মুসলমান প্রধানমন্ত্রী খা বাহাদুর আল্লাবক্স (ইনি ১৯৪২ সালে 
“থ] বাহাছুর” খেতাব পরিত্যাগ করেন এবং তার পরই পিন্ধুর গবর্নন 
তাহাকে প্রধানমন্ত্রীর পদ ভইতে অপসারিত করেন) । সভাপতির 
ভাষণে তিনি পাকিস্তান-প্রস্তাব এবং জিন্না সাহেবের নতন আবিষ্কারের 
(ভারতীয় হিন্দু এবং মুসলমান ঢুই বিভিন্ন জাতি) নিন্দা করিঘা বলেন 
যে, ভারতের ৯ কোটি মুসলমানের অধিকাংশের পুবপুরুবই ভারতীয় 
ছিলেন, অতএব উভারাও এ দেশেরই সন্থান। ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেই 
জাতির পরিচয় নষ্ট বা বদল হয না। মুসলিম-লীগ যে ভারতের সমস্ত 
মুসলমানের প্রতিনিপিত্ব দাবি করিতেছে ইহা অস্বীকার করিয়া পাকিস্তানে 
মুসলমানের সমূহ ক্তি'হুইবে, এই বিশ্বাসই তিনি জাঁপন করেন। বস্তুত 


বিভক্ত ভারত ৭১ 
আজাদ মুসলিম কন্ফারেন্সের সাকল্যে মনে হইয়াছিল যে, জাতীরতাবাদী 
মুললমানের শক্তি একেবারে নষ্ট হয় নাই। চতুদ্িকে হিন্দুরা যেমন 
ইংরেজের বিরুদ্ধে একটা সংগ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, জাতীয়তাবাদী 
এবং সংগ্রামেচ্ছু অন্যান্য মুসলমানপ্রধান প্রতিষ্ঠানগুলিও তেমনি চঞ্চল 
হইয়া উঠিযাছিল। একমীত্র কংগ্রেসের পক্ষেই ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামের 
নেতৃত্ব সম্ভর, তাই সকলেই কংগ্রেসের দিকে চাহিয়াছিল। ছুঃখের বিষর, 
১৯৩৭ সালে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সঙ্গে যুক্তমন্ত্রিসভা গঠন না 
করিয়া কংগ্রেস যেমন ভূল করিয়াছি, ১৯৪০ এবং ১৯৪১ সালে ইহাদের 
লইয়া কোনো প্ররূত সংগ্রাম শুরু না করিয়! কংগ্রেস সেই ভূলেরই পুনরাবৃত্তি 
করিল। শুধু চরমপন্থী হিন্দু নয়, সংগ্রামপ্রবণ মুসলমানেরাও মহাযুদ্ধের 
স্থযোগ গ্রহণ কর! হইল না বলিয়! নিরাশ হইয়া পড়িল, মনে হইল, যখন 
দেশ সংগ্রামের জন্য তৈরি হইয়াছে তখন কংগ্রেস সংগ্রাছ আরস্ত 
করিল না, ফলে জাতীয়তীবাদী মুনলমানগণ একবূপ ছত্রভঙ্গ হইয! 
পড়িলেন। কিন্তু পাকিস্তানী লীগের ক্রমাগত শ্তিবুদ্ধি হইতে লাগিল। 
১৯৩৮ সাল হইতে ১৯৪২ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৫৬টি মুললমান- 
আসনের জন্য উপনির্বাচন হইয়াছিল, তন্মধো মুসলিম-লীগ ৪৬টি অধিকার 
করেন এবং কংগ্রেস মাত্র ৩টি আমন অধিকার করিতে সক্ষম হন। 
মূসলিম-লীগ যুদ্ধ-ব্যাপারে যে দুমুখো নীতি২০ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাভাও 
লীগের উদ্দেশ্সাধনে সাহাধ্য করিয়াছে । একদিকে লীগ-মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রের 
ক্ষমতা লীগের শঞ্জিবদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজে লাগাইয়াছেন, অন্যদিকে 
সংগ্রামপন্থী মূঘলমানগণকে ও আশ্বান দেওয়া হইয়াছে যে, লীগ এই যুছ্ছে 
ইংরেজের সহযোগিতা করিতেছে না। লীগ-নেতাগণ বলিতে সক্ষম 
হইলেন যে, কংগ্রেলও যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিততৈছে না, তখন 
লীগের চেয়ে কংগ্রেস কোনোৌমতেই অতিরিক্ত ব্রিটিশ-বিরোধী নয়। 
গান্ধিজির নেতৃত্বে কংগ্রেস থে ব্রিটিশ গবর্মেন্টের বিরুদ্ধে প্রকৃত সংগ্রাম 


২০ লীগের প্রস্তাবে বল! হ্য়াছে যে, তাহার দাবি স্বীকার না করায় লীগ এই যুদ্ধ- 
ব্যাপারে সাহায্য করিবে না। লীগ-সভ্যগণ সরকারিভাবে যুদ্ধে সাহায্য না! করিলেও 
ব্যক্তিগতভাবে পরোক্ষে অনেকেই ইংরেজের সহায়ত। করিয়াছেন, লীগ-প্রধানমন্ত্রীগণকে 
তে। যুদ্ধে সাহায্য করিতে হইয়াছেই। 
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আরস্ত করে নাই তাহার কারণন্বরূপ বলা হইয়াছে যে, ইংরেজের এই 
বিপদের দিনে তাহাকে বিব্রত করা ন্যায়সংগত হইবে না। তাই ১৯৪০ 
হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত শুধু আলাপ-আলোচনাঁই চলিয়াছে । ইংরেজ 
তখন আমল ক্ষমতা হস্তান্তর না করিয়া কি উপায়ে ভারতবাসীর নিকট 
হইতে যুদ্ধের জন্য প্রচুর সাহায্য পাইতে পারে তাহার চেষ্টা দেখিতেছিল। 
কংগ্রেস তখন ইংরেজের সঙ্গে যেমন আলাপ চালাইয়াছে তেমনি জিন্নার 
সঙ্গে একট! মিটমাট হউক ইহাঁও চাহিয়াছে, কেননা ক্ষমতা হস্তান্তরের 
কথা উঠিলেই মুসলিম লীগের দীবি আসিয়া পড়ে । পাকিস্তানের ব্যবস্থা 
ন. করিয়া ভারত স্বাধীন হইলে ভারতীয় মুসলমানদের সর্বনাশ হইবে, 
ইভাই জিন্না সাহেবের সুচিন্তিত অভিমত এবং পাকিস্তান না| দিয়া পাছে 
ভারতবর্ষের হ্রাতে ব্রিটেন সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করে এই ভয়ে তিনি 
অস্থির ; কাজেই ইংরেজের অত্যন্ত স্থুবিধা হইযা গেল । ইংরেজ বলিতে 
লাগিলেন, মুসলমানের প্রতিও তে! তীহাঁদের একটা কর্তব্য আছে, 
মুদলমানদের অমতে তাহারা ক্ষমতা হস্তান্তর করিতে পারেন না। 
কাজেই কংগ্রেসের স্বাধীনতা-দাবির জবাবে ইংবেজ বলিতে লাগিলেন, 
মুসলমানদের সঙ্গে একমত ভইয়! দাবি জানাইলে সে সম্বন্ধে তাহারা 
বিবেচনা করিতে পারেন। মুসলমান-অর্থে ইংরেজ মুসলিম-লীগকেই 
বোঝেন; কাজেই পাকিস্তান অর্থাৎ ভারত-বিভাগের দাবি যে পর্যস্ত 
কংগ্রেস স্বীকার না করে সে পধন্ত দিন্না ভারতের স্বাধীনতার দাবিও 
স্বীকার করিবেন না, কংগ্রেস ও লীগ একমত ৪ হইবে না। অবস্থাটা 
দাড়াইল এইরূপ : কংগ্রেস পাকিস্তান স্বীকার করিবে ন।, অতএব লীগ 
কংগ্রেসের দাবি, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা, স্বীকার করিবে না; 
অতএব ব্রিটিশ গবর্মেন্ট উভয়ের কাভারও দাবি মানিবেন না, কেননা 
উভয়ে একমত হইতেছে না। ফলে একটা"'ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা 
হইল এবং সেই অবস্থার স্থবিধা লইয়া! ইংরেজ অভিন্যান্সের বলে এবং 
নানা কৌশলে ভারতীয়দের নিকট হইতে যুদ্ধের সাভাষ্য আদায় করিতে 
লাগিলেন এবং জিন্না সাহেব একটু একটু করিয়। তাহার ছুমুখো নীতির 
বলে .লীগের শক্তিবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । ব্রিটিশ গবর্ষেন্টের সঙ্গে 
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'কৎগ্রেসের সহযোগিতা না করার পদ্ধতি ছিল ইংরেজ-চাঁলিত বাষ্ট্রশক্তির 
অংশ গ্রহণ ন| করা, কিন্তু লীগের বেলা অসহযোগিতার অর্থ তাহা নয়। 
লীগ-মন্ত্রীগণ যথারীতি মন্ত্রিত্বের গদি আক্ড়াইয়! রহিয়! তাহাদের কর্তব্য 
(এই কর্তব্যের একটা বড় অংশ যুদ্ধের সাহায্য করা) করিয়া যাইতে 
লাগিলেন এবং সঙ্গেসঙ্গে বাংসরিক অধিবেশনে লীগের দাবি না মিটাইলে 
লীগ যে কিছুতেই ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিত! করিবে না তাহাই নিন্ন। 
সাহেব সতেজে গ্রচার করিতে লাগিলেন । 

জাপান যুদ্ধে ঘোগ দেওয়া ১৯৪২ সালের প্রথমদিকে যুদ্ধের অবস্থা 
'উৎরেজের পক্ষে এত শোচনীর হইয়! উঠিল এবং যুদ্ধক্ষেত্র ভারতের এত 
নিকটে আপিয়! পড়িল যে, ব্রিটিশ গবর্ষে্ট ভারতের সমস্যা সমাধান 
কল্পে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌ সাহেবকে ভবিষ্যৎ শাসনব্যরস্থার একটি 
খসড| দিয়া ভারতে পাঠাইলেন। এই খসড়াষ বলা হইল যুদ্ধোত্তর 
ভারতকে স্বাধীন ডোখিনিষনে পরিণত করাই ব্রিটিশ গবর্ষেণ্টের 
উদ্দেশ্ত । যুদ্ধ শেষ হইবার সঙ্গেসঙ্গে একটি নিবাচিত গণপরিষদ গঠিত 
ভইবে এবং এই গণপরিষদ স্বাধীন ভাবতের শাসনযন্থ তৈরি করিবে । 
এই খস্ডার একটি ধারায় বল] হইল যে, গণপরিষদ যে শাসনযন্ত্র তৈরি 
করিবে কোনো প্রদেশ যদি তাভা গ্রহণ করিতে এবং ভারতীয় ইউনিয়নে 
ধোগ দিতে অস্বীকার করে তবে ব্রিটিশ গবর্ষেন্ট সেই প্রদেশের সঙ্গে 
আলাদ! বন্দোবস্ত করিবেন এবং সেই প্রদেশ ইচ্ছা কবিলে স্বতন্ত্র ইউনিয়ন 
গঠন করিতে পারিবে । অর্থাৎ ব্রিটিশ গবর্মেন্ট লিন্না সাহেবের দাবিকে 
প্রকারান্তরে মানিযা লইলেন এবং ভারতের রাষ্ত্ীয় এঁক্য নষ্ট হওয়ার 
সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইলেন। ক্রিপজ্খসড়! ভারতের কোনো দলই 
গ্রহণ না করায় ভারতের অবস্থা পূর্ববংই রহিল। গান্ধিজি “ভাবত 
ত্যাগ করো? মন্ত্রের স্থ্টি করিলেন এবং হিন্দুসুসলমান-সমস্তা .মিটুক 
বা না-মিটুক ইংরেজ ভারত ত্যাগ করিয়া যাক এই দাবি জানাইতে 
শুরু করিলেন। এই সময় হরিজন পত্রিকায় (২৬ জুলাই ১৯৪২) 
'গান্ধিজি বলেন, “জিন্না সাহেবের কাছে পাকিস্তান যদি ধর্মবিশ্বাসের 
'অঙ্গস্বূপ হয় তবে অবিভক্ত ভারতও আমার কাছে ধর্মবিশ্বাসের 
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অন্থরূপ।” এখানে একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন । ক্রিপস্‌- 
প্রস্তাবের সম্বন্ধে কংগ্রেস ওযাকিং কমিটি এপ্রিল মাসে নৃতন 
দিলি অধিবেশনে (২৯ মাচ-১১ এপ্রিল ১৯৪২) যে প্রস্তাব গ্রহণ 
করিয়াছিলেন তাহাঁতে বলা হৃইযাছিল যে ৮7172 06106555 1795 
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€5691511917০0 ড/1]] ...” অর্থাৎ, “এঁকাবদ্ধ স্বাবীন ভারতের আদশের 
স্ঙ্গে কুগ্রস এমনভাবে জড়িত এবং বতমান পৃথিবীতে ভারতের 
এক্য নষ্ট ভওয়া সকলেব স্বার্থের পক্ষে এত হানিকর যে ইহা ভাবিতেও 
অত্যন্ত ক্রেশ তয। তথাপি জোর কন্যা কোনে। অংখকে তাহার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতীর ইউনিয়নে পুরিয়া রাখার কথা কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটি ভাবিতে পারেন ন।।” নীতির দিক দিষা এই প্রস্তাবের সঙ্গে 
লাহোরের পাকিস্তান-প্রস্তাবেব খুব বেশি তফাত নাই । জিন্নী সাহেবও 
এই সময মুসলিমপ্রধান প্রদেশ গুলির গণভোটের উপরই পাকিস্তান- 
সৌধ রচনা করিবার দাবি জানান, কংগ্রেস বলিল জোর করিয়া 
কোনো প্রদেশের ইচ্ছাব বিরুদ্ধে তাহাকে ভারতীঘ ইউনিঘনে ধিয়! 
বাখিতে ইভা ইচ্ছুক নয়, যদি৪ এই প্রাদেশিক স্বাতন্ক্যের চিন্তা 
ইহার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদাফক। ক:গ্রেলপ নীতির দিক দিয়! 
প্রথম হইতেই প্রাদেশিক আত্মনিরন্ণনীতির তুমুল বিরোধিতা 
করে নাই। এই আম্ম-নিরন্বণনীতিটি ধর্মসম্প্রদায়ের ভিত্তিতেই 
দাবি কর! হইয়াছে, অতএব কংগ্রেস৪ অন্তত পরোক্ষভাবে ধর্ম, 
সম্প্রদাত-গত আত্মনিষন্ণনীতি মানিঘ়| লইয়াছে। কাছেই পাকিস্তানের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেস বর্বতোভাবে লড়িম়্াছে ইহা বলা চলে না। দিলিতে, 
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ওয়াকিং কমিটির এই বৈঠকের পরই এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস 
কমিটির অধিবেশনে হেন এপ্রিল-২ মে ১৯৪২) বাজাগোপালাচারি 
মহাশয় পাকিস্তান অর্থাৎ ধর্মসম্প্রদাঘের ভিত্তিতে প্রাদেশিক আত্মণিযনত্রশ 
নীতি স্বীকার করিয়া একটি প্রস্তাব আনেন, কিন্তু সেই প্রস্তাব বিপুল 
ভোটাধিক্যে অগ্রাহ্া হঘ। কমিউনিস্ট সভাগণ সকলেই রাজাঁজিব 
প্রস্তাব সমর্থন করেন । জগংনারায়ণ লাল মহাঁশয় এই বিষয়ে. যে প্রস্তাব 
আনেন তাহাই গৃহীত হর়। জগত্ণারায়ণ লালেন প্রস্তাবে বলা হয়, 
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01107 0]: 7০061901017 ৮11] 0০ 17161)15 026111021)09] 6০ 002 
0250 11000515505 01 065 70650910016 01 01666121)0 508065 810 1010- 
11095 2170 [1.6 ০0901010523 8 »19019, 8170 00০ (007051655, 
67০16:60105, 08210 98০০ €0 20% 51101) [070921.৮ অর্থাৎ, 
“দেশের এক্ নষ্ট করিয়া যদি ভারতের কৌনো অংশ ভারতীয় ইউনিয়ন 
হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াব প্রস্তাব করে তাহা হইলে সমগ্র দেশের এবং 
তাহার বিভিন্ন অংশেব সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে, অতএব কংগ্রেস এই 
ধরনের প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারে না।” এই প্রস্তাবটি উখাপন 
করিবার সময় ক"গ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব 
বলেন ঘে ব্যক্তিগতভাবে তাহার মত এই যে, জগংনারাযণ লাল 
মহাশয়ের প্রস্তাবের সঙ্গে দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 
(২৯ মাচ-১১ এপ্রিলের অধিবেশনে) প্রস্তাবের কোনো বিরোধিতা 
নাই। "স্পছুই বোঝা গেল, এই ব্যাপারে কংগ্রেস ছুই স্থরে কথ! 
বলিতেছে। বোম্বাই শহরে ১৯৪৫ সালের শরৎকালে নিখিল ভারত 
কংগ্রেন কমিটির অধিবেশনের সমযেও দিল্লি অধিবেশনেব মতামতই 
বহাল রহিয়াছিল, এবং দিপ্রি-প্রস্তাবের পুনরুক্তি কর! হইয়াছিল । 

নিখিল ভীরত কংগ্রেন কমিটির বোম্বাই-অধিবেশনে (৭ অগস্ট 
১৯৪২) “ভারত ত্যাগ করো'-প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশনেও 
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কমিউনিস্টগণ এবং রাজাজির মতাবলম্বীগণ কংগ্রেস-লীগ-মৈত্রীর 
জন্য কংগ্রেস-পক্ষ লীগ-তোষণে আরও অর্গসর হউন, এই মত ব্যক্ত 
করেন। সভাপতি আবুল কালাম আজাদ সাহেব তছুত্তরে বলেন যে, 
কংগ্রেস মিটমাটের জন্য সর্বদাই দরজা খোলা রাখিয়াছে, দরজা বন্ধ 
করিয়াছে লীগ; অতএব ধার! কগ্রেস-লীগ-মৈত্রী চান তারা লীগের 
দরজায় আঘাত করিয়া তাহা খুলিতে পারেন কি না সে চেষ্টা দেখুন । 
বাস্তবিক ওযাকিং কমিটির দিল্ি-প্রস্তাবের পর দেশ বিভক্ত হওয়ার 
ব্যাপারে নীতির দিক ধিয়! জিন্না সাহেবের সঙ্গে কংগ্রেসের খুব তফাত 
ছিল না। জিন্না সাহেব যদি কংগ্রেস-লীগের মিলিত-সংগ্রামে বিশ্বাস 
করিতেন তাহা ভইলে তখনই এই ছুই প্রতিষ্ঠানে মিটমাট হইয়া! যাইত । 
কংগ্রেস-পক্ষ হইতে এমন কথাও বলা হইয়াছে যে, জিন্ন। সাহেব সংগ্রামে 
যোগ নাই দিলেম, শুধু কংগ্রেসের দাবির সঙ্গে স্থর মিলাইয়৷ চলিলেই 
ভইবে, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে মিলনে, বিশেষত সংগ্রামের ভিত্তিতে, 
চিরকালের সংগ্রামবিমুখ জিন্না সাহেব রাজি হইলেন না। ১৯২০ সালে 
অসহযোগ-আন্দোলনের সমর সংগ্রামের নামেই তিনি পিছাইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। ১৯৪২ সালেও তিনি অগ্রসর হইলেন না। মুসলমান- 
সম্প্রদায়কে ভারতীয় জাতীয়তা হইতে অনেক দূরে তিনি সরাইয়া 
আনিয়াছেন, ' মুমলমানগণ স্বতন্ত্র জাতি, এই নূতন বিশ্বাসে তাহাদের 
দীক্ষা দিয়াছেন; এ অবস্থার পাকিস্তানের জন্য ও হিন্দুদেব সঙ্গে মিলিত- 
সংগ্রামে তিনি রাজি হইতেন কি নাসন্দেহ। একসঙ্গে পাশাপাশি 
দাড়াইয়! যুদ্ধ করিলে যে এঁক্যাবোধ জন্মে তাভা ও জিন্না সাহেবের নৃতন 
বাজনীতির পক্ষে পরিণামে মারাজ্সক হইতে পারে। 

৯ অগস্ট 'প্রাতঃকালে কংগ্রেস-নতৃবুন্দ কারারুদ্ধ হইলেন ।* সঙ্গে- 
সঙ্গে অগস্ট-আন্দোলন আরম্ভ ভইয়। গেল। জিন্ন! সাহেবের উপর এই 
আন্দোলনের 'প্রতিত্রিরা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাধ্যত ১৯৩৭ সাল 
হইতে লীগের অর্থই জিনা সাহেব। অগস্ট মাসে বোশ্বাই শহরে লীগ 
ওয়াকিং কমিটর অধিবেশনে (১৬-২০ অগস্ট ১৯৪২) এক প্রস্তাব 
গৃহীত হইল । সেই প্রস্তাবে কংগ্রেসের, অগন্ট-প্রন্তাবের সমালোচন৷ 
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করিয়া বলা হইল যে, অগস্ট-আন্দোলন শুধু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
নয়, ইহা মুসলমানের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম যাহাতে মুসলমানগণ কংগ্রেসের 
কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই প্রস্তাবে আরও বলা হইল যে ব্রিটিশ 
গবর্মেন্ট যেন অবিলম্বে ঘোষণা করেন যে (১) মুসলমানগণের আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে, (২) মুসলমানগণ গণভোটে যে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইবেন তাহ] তাহারা কার্যকরী করিতে প্রতিশ্রুত আছেন, এবং 
(৩) ১৯৪০ সালের লাহোর-প্রস্তাব অনুযায়ী পাকিস্তান-পরিকল্পন। ব্রিটিশ 
গবর্মেন্ট কার্ষে পরিণত করিবেন । জিন্না সাহেব ১৯৪২ সালের ১৫ 
নবেধ্ধর তারিখে জলন্বরে এক বক্তৃতায় বলেন যে, যে-কোনো বুদ্ধিমান 
ব্যক্তি বুঝিবেন যে গাদ্দিসংগ্রামের উদ্দেশ্ট হইতেছে এই যে, যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত 
ইংরেজকে ভয দেখাইয়া এবং হয়রান করাইয়! তাঁহাদের নিকট হইতে 
কংগ্রেসের নেই দাবি আদায় করা যে-দাঁবির ফলে ,মুসলমানেরা ধ্বংস 
হইয়া যাইবে । এই বক্তৃতায় জিন্না সাহেব, মুসলমানগণ সংগ্রাম হইতে 
দূরে সরিয়া রহিয়াছে বলিয়া তীহাদের অভিনন্দিত করেন। সঙ্গেসঙ্গে 
এ কথাও বলেন যে, যদ্দি ব্রিটিশ গবর্ষেন্ট সত্যসত্যই আমাদের বন্ধুত্ব এবং 
সহবোগিতা চান তবে ভারতের সকলকে না পাইলেও ১০ কোটি মুললমান 
লইয়াই তীহার! কাজ আরম্ভ করিতে পারেন। 

১৯৪৩ সালে দুইবার লীগের বাৎসরিক অধিবেশন হয় । প্রথমবার 
২৪ এপ্রিল নৃতনদিলিতে এবং দ্বিতীয়বার ২৪*ডিসেম্বর করাচিতে 
অধিবেশন হয়। নৃতনদিলিতে জিন্না সাহেব তাহার বক্তৃতায় গত সাত 
বৎসর ব্যাপী চেষ্টার ফলে মুসলিম লীগের শক্তি কেমন অভাবনীয়রূপে 
বাড়িয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। এতকাঁল পর ভারতীয় মুসলমানগণ 
প্রকৃতই একটি স্বতন্ত্র জীতিতে পরিণত হইয়াছে এই ঘোষণা করিয়া! তিনি 
আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেস যে স্বাধীনতা 
চায় সে স্বাধীনতা মুসলমানপীড়নের জন্য হিন্দুরাজ্যমাত্র, পক্ষান্তরে 
পাকিস্তান শুধু মুসলিমদের নয়, হিন্দুর স্বাধীনতা বটে; হিন্দুরা 
পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়া দেশের স্বাধীনতাব দিন পিছাইয়া দিতেছে 
মাত্র, ইত্যাদি। দিল্লিতে লীগের প্রধান প্রস্তাবে বলা হইল যে, ব্রিটিশ 
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গবর্মেন্ট লীগের বোশ্বাই-প্রস্তাব অঙ্গযাধী পাকিস্তান-নীতি-গ্রহণ-মূলক 
ঘোষণা না করাবদরুন লীগ অত্যন্ত আশঙ্কা গ্রস্ত হইয়াছে ; বিশিষ্ট ব্রিটিশ 
বাজনীতিকবর্গেব বক্তৃতা এবং বিবৃতিতে মনে হয তীহার| ভারতবর্ষের 
উপর ফেডারেল-শাসনব্যবস্থা চাপাইঘ। দিবেন এবং ফলে দেশে ছন্দ রক্ত- 
পাত এবং দুর্দশা বাঁডিবে। লীগেব দৃঢবিশ্বাস যে, মুসলিমদের অক্রান্ত 
পরিশ্রম, আন্মত্যাগ এবং দৃঢ় সংকল্প দ্বার! মুসলমানগণ পাকিস্তান-লাভে 

ম হইবেন। ও 

কনাচিতে যে মুল প্রস্তাব গৃহীত ভঘ-তাঁভীতে বল! হইল যে, একদিকে 
ব্রিউশ গবর্ষে্ট পাকিস্তান সম্বন্ধে ঘে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহ! 
অস্পষ্ট এবং অন্যদিকে হিন্দুরা যে মনৌবৃত্তি অবলম্বন কনিবাছেন তাহা 
স্বাদেশিকতী-বিরোধী, সংকীর্ণ এবং শত্রতামূলক , অতএব পাকিস্তান 
লাভের জন্য ভারতবধের মুসলমানদের, বিশেষ করিঘ পাকিস্তান এলাকার 
নূসলমানের, উপরই নিভর করিতে ভইবে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
নানপক্ষে ৫ জনকে লইয়। একটি কর্মপরিষদ (00025031662 0£ 4১061013) 
গঠন করিতে হইবে ; লীগের সর্ববরকর্ত। দ্রিন্ন। সাভেব এই কর্মপরিষদের 
সদস্য মূনোনবন করিবেন | 

নৃতনদিলিতে লীগের অধিবেশনে বন্কুতাকালে জিন্ন। সাহেব এক।ট 
বিশেষ উক্তি করেন। তিনি বলেন, “গান্ধিজি যদি লীগের সঙ্গে একট। 
আপোস করিতে চান তবে তাহা অত্যন্ত স্তখের বিষর তইবে। যদি 
গান্ষিভির এই বান ভব তবে সোজান্্বজি আখাঁর কাছে চিঠি দিতে তান 
াধ| কি? তীভাকে এই কার্ধে কে বাপ। দিতে পাবে? বডলাটমহোদয়ের 
কাছে যায়ার কি প্রয়োজন ? এ দেশে গবর্ষে্ট যত শক্তিশালীই হউক, 
আমি বিশ্বাল করি ন| যে গবর্ষেন্টের এত সাভস ভইবে বে, এ বিষয়ে 
নামার কাছে লেগা চিঠি ভাহার|। আমার কাছে পৌছিতে দিবেন ন|। 
এইরূপ চিঠি পৌছিতে ন| দিলে গবর্ষেণ্ট সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন ন| 1৮২১ 
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অত:পর জান! গেল, গাদ্ধিজি কাঁর/গাঁর হইতে আপোসের আলোচনার 
জন্য জিন্না সাহেবের সঙ্গে দেখা! করিবাব অন্গরোধ জানাইয়।! লীগ-নেতাকে 
এক চিঠি দিরাছিলেন কিন্তু সেই চিঠি ভারত-গবর্ষেন্ট জিন্নার কাছে 
পৌছিতে দেন নাই । চিঠি 'যে দেওয়া হইল না এই সংবাদ গবর্ষে্ট 
গান্ধিজি এবং* জিন্ন। নাহেব উভয়কেই জানাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্ত 
এই সংবাদ অবগত হওয়ার পরও জিন্না সাহেবের বা লীগের তরফ হইতে 
গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ভয়াবহ কিছু ঘটে নাই। বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
সমালোচনার উত্তরে ২৮ মে (১৯৪৩) তাৰিখে তান বলিলেন বে, 
গাব্ধিজি যে-ধরনের চিঠি তাহাকে লিখিয়াছেন ঠিক সে-ধরনের চিঠির 
কথা তিনি বলেন নাই ; আদল কথা, গাদ্ধিজির চিঠির উদ্দেশ্ট; হইল 
ব্রিটিশ গবর্ষেন্টেন সঙ্গে লীগেব একটা ঝগড়। বাধাইয়। দেওয়া, যাহার 
ফলে তিনি নিজে কারাগার হইতে মুক্তিলীভ করিতে পারেন। জিন্ন। 
সাহেব আর ৪ বলেন, তিনি এখনও বিশ্বাস করেন যে, যদি গান্ধিজি এই 
মর্মে একটি চিঠি দেন যে তিনি তাহার পথ বদলাইবেন এবং পাকিস্তানের 
ভিত্তিতে হিন্দু-ঘুসলমান-নমস্তার খিটমাঁট করিতে রাজি আছেন তাহা 
ভইলে দেই চিঠি জিন্ন। সাহেবের হাতে অর্পণ না করার মত দুঃসাহস 
কিছুতেই ব্রিটিশ গবর্ষেন্টের হইবে না। 

১৯৪৪ সালে কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর. গান্ধিজি ছিন্না 
সাহেবের সঙ্গে আলোচনা চালাইবার জন্য বোম্বাই যান এবং বাজা- 
গৌপালাচাবি কর্তৃক তৈরি ফরমুলার ভিন্ততে আলাপ চালান। এই 
ফরমুলায় বল। ভয় যে, ঘুদ্ধের পর ভারতের উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিমে 
মুসলমান প্রধান পরম্পন-সংলগ্ন পাশাপাশি জিলাগুলিতে গণভোট লওয়া 
ভইবে, এবং এই গণভোটে স্থির হইবে ভারত হইতে এইসমস্ত জিলা 
বিচ্ছিন্ন হইবে কি না; যদি গণভাটে ভারত-বিভাগ হওয়াই সাব্যস্ত হয় 
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তাহা হইলে দেশরক্ষা, ব্যাবসাঁবাঁণিজা, চলাচল এবং অন্যান্ত সর্বভারতীয় 
ব্যাপারে রাষ্ট্রদ্য়কে পারস্পরিক চুক্তিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে হইবে। 
এই শর্ত স্বীরূত হইলে মুললিম-লীগকে ভারতের স্বাধীনতার দাবি 
সমর্থন করিতে হইবে এবং ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান ঘটিলে এই শর্ত- 
মত কাজ করা হইবে । জিন্রা সাহেব এই ফরমুলার উল্লেখ করিয়! বলিয়া- 
ছিলেন যে, রাজাজি তীহাকে যাহা দিয়াছেন তাহা খণ্ডিত, পোকায়-কাটা 
পাকিস্তান মাত্র (470817)50, 1700001765ণ0 2120 777000-291610) 
7981150817৮”) | তাহার এই মতামত স্ত্েও গান্ধিজির সঙ্গে আলাপ 
চালাইতে তিনি রাজি হইলেন। কিন্তু এই আলাপেও নেতৃদ্বয় একমত 
হইতে পারিলেন না । গান্ধিজি বলিয়াছিলেন যে, যদি বিচ্ছিন্ন হইতে হয় 
তবে ভাইয়ে ভাইয়ে যেমন ভাগাভাগি হয় তেমনি হইবে; অন্তত দেশ- 
রক্ষা, বৈদেশিক নীতি, চলাচল ইত্যাদি ব্যাপারে একটা রফা করিয়া তার: 
পর বিচ্ছিন্ন হইলে, ভবিষ্যতে ছুই রাষ্ট্রেরই নিরাপত্তা বজায় থাকিবে! 
অর্থাৎ, ভারত বিভক্ত হইলেও দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি 
ব্যাপারে উভয় বাষ্ট এক মতে চলিবেন ইহাই ছিল গান্ধিজিবু ইচ্ছা । 
কিন্ত ভিন্না সাহেবের মত হইল এই যে, ছুইটি স্বাধীন বাষ্টী এমনভাবে 
গঠিত হইবে যাহাতে সমস্ত বিষয়ে, এমনকি দেশরক্ষা ইত্যাদি ব্যাপারেও, 
প্রত্যেক রাষ্ট্র অন্যবাষ্টুনিরপেক্ষ স্বাধীন থাকিবে । পাকিস্তানের বৈদেশিক 
নীতি কি হইবে তাহা পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর তাহার নায়কগণ 
ঠিক করিবেন, আগে হইতে ভারতবর্ষের সঙ্গে কোনো বিষয়েই পাকিস্ত।ন 
এক্য স্বীকার করিবে না। ভিন্না সাহেবের প্রধান যুক্তি, ভারতীয় 
মুদলমানগণ স্বতন্ত্র জাতি । গান্ধি-ভিন্নার আলাপ-আলোচনা ব্যথ. 
হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ইহাই | 

১৯৪৫ সালে যুদ্ধে জার্মানির পরাছয় ঘটিবার পর ১৪ জুন তারিখে 
বড়লাট ওয়াভেল একটি বেতার-বক্তৃতায় ব্রিটিশ গবর্ষেণ্টের নৃতনতম 
প্রস্তাব জ্ঞাপন করেন। এই প্রস্তাবটি হইতৈছে এই যে, বড়লাট দেশের 
রাজনৈতিক দলগুলির সহযোগিতা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া 
একটি নৃতন শাসনপরিষদ গঠন করিবেন এবং এই শালনপরিধদে সমান- 


বিভক্ত ভারত ৮১ 


সংখ্যক বর্ণহিন্দু এবং মুসলমান থাকিবেন; এই পরিষদে বড়লাট এবং 
প্রধান সেনাপতি ছাড়! অভারতীয়ের কোনো৷ স্থান থাকিবে না, ভারতের 
বৈদেশিক ব্যাপারও বড়লাটের হাত হইতে একটি ভারতীয় সচিবের 
হাতে আসিবে। শাসনপরিষদের প্রধান কার্ধ হইবে জাপানের সঙ্গে 
সতেজে যুদ্ধ চালানো। 

ভারতের বর্ণহিন্দুর সংখ্যা মুসলমান-সংখ্যার প্রায় তিনগুণ, তথাপি 
মুসলমানদের আসন হইবে বর্ণহিন্দুর আসনের সমান__ ব্রিটিশ গবর্ষেন্টের 
এই প্রস্তাব কংগ্রেস সপ্রতিবাদে মানিয়া লইল শুধু যুদ্ধকালীন সময়ের 
জন্য । এই নৃতন শাসনপরিষদ-গঠন-কল্পে সিমলায় ২৫ জুন তারিখে 
্রীকাট কনফারেন্সের আয়োজন হইল । এই কনফারেন্নে আমন্ত্রিত 
হইলেন গান্ধিজি (গান্ধিজি সিমলা গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৈঠকে 
উপস্থিত ছিলেন না), জিন্ন! সাহেব, কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল 
কালাম আজাদ, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের নেতা । এবং 
মুসলিম-লীগ দলের উপনেতা, ন্যাশনালিস্ট এবং ইউরোপীয়ান পার্টির 
নেতৃদ্বয়, প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রিগণ, কাউন্সিল অব স্টেটের কংগ্রেস এবং 
মুসলিম-লীগ নেতৃঘয়» শিখনেতা৷ মাস্টার তারা সিং এবং “তিপশিলি” 
হিন্দুদের প্রতিনিধি হিসাবে শিবরাছ্গ মহাশয় । কিন্তু শেষপযন্ত সিমলা- 
কনফারেন্স ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। বর্ণহিন্দু ও মুসলিম আসন সমান 
হওয়াতেও জিন্না সাহেব তুষ্ট হইলেন না। তিনি শাসনপরিষদে 
অর্ধেক আসন দাবি করিলে 1৬/6 ০1917060. ০009] 10017017021: 
0. 01) 710009560. ০:০০০6০.৮)। তিনি বলিলেন, নৃতন ্ীসন- 
পরিষদে মুসলমান স্াস্তের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ হইবে; বর্ণহিন্দু 
ছাড়া অন্যান্য সংখ্যাল্স-সম্প্রদায়গণও বর্ণহিন্দুর সঙ্গেই থাকিবার 
কথা, ফলে মুসলিম সদস্তগণ পরিষদে সংখ্যাল্প থাকিবেন। ভারতবর্ষের 
সংখ্যাগরিষ্ট-সম্প্রদায়কে পরিষদে সংখ্যাল্প করিয়াও তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না, 
কেননা বাকি এক-তৃতীয়াংশ আসন ধাহারা (অন্যান্য সংখ্যাল্স-সম্প্রদায়) 
অধিকার করিবেন__ অর্থাৎ শিখ, পাশি এবং ভারতীয় খৃষ্টান__ 
তাহারা নাকি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দুর সঙ্গে দল পাকাইবেন। 
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অতএব মুসলমানগণ সংখ্যাল্হিসাবে যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই 
থাকিবেন। এ ছাড়া সিমলা-কনফাবেন্স ব্যর্থ হওয়ার প্রধান কারণ এই 
যে, জিন্না সাহেব আর-এক দাবি জানাইলেন, মুনলিম আসনগুলি সমস্তই 
জিন্না সাহেবের মনোনীত লীগসভ্যদের দ্বাবা পুরণ করিতে হইবেঁ। 
ইহাঁতে কংগ্রেস এবং অ-লীগ মুনলিম দলগুলির আপত্তি । উত্তর-পশ্চিম 

স্ত তখন কংগ্রেসী ডাক্তার খাঁন সাহেব প্রধানমন্ত্রী, সীমান্তের ব্যবস্থা- 
পরিষদের অধিকাংশ মুসলমান সভ্য কংগ্রেসী, অতএব জিম্াা সাহেব 
সীমান্তের মুদলমানদের প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবি করিতে পারেন না; 
তার পর পঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট নেতা মালিক খিজির ভাঁয়াৎ খা জিন্না 
সাহেবের নীতি মানিতে পারেন না! এবং মানেন নাই | জিন্না সাহেব ১৪ 
জুলাই তারিখে বলেন, “800 11091]5 আঅ০ 10101706295 1,010 ৬৬৪৬6]] 
11519020. 00001 1015 1721176 02 10018-14280101 10017017926 
0£70011]0101)12 1720 161027, 1210106501)101116 1001)09 
4 0511705.” অর্থাঞ্ লর্ড ওযাভেল পঞ্জাবি মুসলমানদের প্রতিনিধি 
হসাবে মালিক খিজির হাযাৎ খানের মনোনীত অ-লীগ সমুলিম সভ্যকে 
শাসনপবিষদে লইবাৰব জন্য জেদ ধরিলেন। জিন্না সাহেব ভারতীয় 
মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিবিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে লীগের মনোনীত 
মুসলমান সভ্য ছানা অন্য-কোনো মুসলমানকে শাসনপরিষদে আসন 
ছাঁড়িয়া দিতে রাজি হইলেন না। অন্তঃপন্ষে পঞ্জাব এবং সীমান্ত- 
প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ মুদলমান তখন পযন্ত লীগের 
বাহিরে ছিলেন এ যুক্তিও জিন্না সাহেবকে টলাইতে পারে নাই । 

যাহা হউক, সিমলা-কনফারেন্স ব্যর্থ হওয়ায় জিন্না! সাহেবের ক্ষতি 
হইল না। ক্রিপস্-প্রস্তাবের ফলে ভারত-বিভাগের সম্ভাবনা ব্রিটিশ 
গবর্মে্ট অন্তত পরোক্ষে খীকার করিয়াছিলেন ; সিম্লা-কনফারেন্সে 
সংখ্যা তিনপ্ণ বর্ণহিন্দুর সঙ্গে মুসলমানগণ সমান আসন পাইবার 
অধিকার পাইয়। গেলেন এবং তাহাতেও সন্ষ্ট না হইয়া শাসনপরিষদে 
এক-চতুর্থাংশ মু্লমান-জনসংখ্যার জন্যে সমস্ত আসনের অর্ধেক দাবি 
করিলেন। ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় পরিষদে এক-নৃতীয়াংশ আসন পাইলেই 


বিভক্ত ভারত ৮৩ 


সাম্প্রদায়িক মুলমানগণ সন্ষ্ট ছিলেন; পাকিস্তান-দাবির পর ভিন্ন 
ঘাহেব যদিও-বা! সাময়িকভাবে অবিভক্ত ভারতের শাপনপরিষদে যোগ 
দ্রিতে রাজি হইয়াছিলেন তথাপি অন্যান্য .সমন্ত দল মিলিয়৷ যতগুলি 
আসন পাইবে, মহাভারতের ভীমের নীতি অনুসরণ করিয়া ভারতের 
জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশের জন্তে ততগুলি আমন দীবি করিয়া তাহ] ন! 
পাওয়ায এবং সেন মুসলমান আসনগুলি সমস্তই লীগ-মনোনীত 
'না হওয়ায় তিনি শীদনপরিষদে যোগ দিলেন ন|। যুদ্ধ বাধিবার পর 
হইতে ব্রিটিশ গবর্ষেন্ট জিন্না সাহেবকে ফে' অতিরিক্ত “ভেটো"র (অর্থাৎ 
সমস্ত দল একমত না হইলে ভারতের শাসনব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন 
হইবে না) ক্ষমতা দিয়াছিলেন তিনি তাহাই প্রয়োগ করিয়। সিমলা 
সম্মেলন ব্যর্থ করিয়া! দিলেন । মনে রাখিতে ভইবে, মৌলানা আজাদ 
এ আশ্বাম9 দিয়াছিলেন যে, লীগ ছাড়া অ-কংগ্রেনী জাতীয়তাবাদী 
'মুললমানকেও যি কিছু আসন দেওয়া! হয় তবে কংগ্রেসী মুসলমানের 
জন্য শীসনপরিষদে কোনে! আসন তিনি দাবি করিবেন না। 

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের স্থম্প্ই ৰূপ কি সে সম্বন্ধে কংগ্রেস, বিভিন্ন 
রাজনৈতিক মহল এবং দেশী বিদেশী সংবাদপত্রের প্রতিনিবিগণ জিন্ন! 
সাহেবের এবং লীগ-নেতাদের প্রশ্ন করিয়! হয়রান হইয়াছেন কিন্তু এতকাল 
এ বিষয়ে জিন্না সাহেব নীরব ছিলেন। এইবার সময় আসিয়াছে মনে 
করিয়া! ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে লীগ-সেক্রেটারি লিয়াকৎ আলি থ! 
এব নভেম্বর মাসে লীগ-সভাঁপতি জিন্না সাহেব জানাইলেন যে, পাকিস্তান 
গঠিত হইবে একদিকে উত্তর-পশ্চিমে সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পঞ্জাব এবং 
'বেলুচিন্তান লইয়। এবং অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব বাংলা এবং আসাম 
প্রদেশ লইয়।। আসামে মুসলমীনগণ সংখ্যাল্প এবং সমগ্র জনসংখ্যার 
এক-তৃতীয়াংশ মাত্র, তথাপি জিন্না সাহেব তাহার বিবৃতিতে আসামকে 
পাকিস্তানের অন্ততুত্ত করিলেন । 

সিমলা-কনফারেন্সের অল্পসময়ের মধ্যেই জাপান যুদ্ধে পরাস্ত হইল 
এবং তাঁর পরই বিলাতে সাধারণ নির্বাচন হইল। এই নির্বাচনে লেবার 
পার্টি জয়ী হইলেন এবং বিলাতে শ্রমিক-গবর্ষেট স্থাপিত হইল। 


৮৪ বিভক্ত ভারত 


তখন শ্রমিক-গবর্মেণ্ট পা্লামেণ্টের বিভিন্ন দলের কয়েকজন সভ্যকে: 
ভারতবাসীর প্রতি সন্ভাব জ্ঞাপনের জন্য ভারতে পাঠাইলেন। 
১৯৪৫ সালের শেষ দিকে ভারতে কেন্দ্রীয় নির্বাচন এবং ১৯৪৬ সালের 
প্রথম দিকে প্রাদেশিক নির্বাচন হইল। নির্বাচনে অ-মুসলমান আসন 
প্রায় সমন্তই কংগ্রেস এবং সীমান্তপ্রদেশ ছাড়া মুসলমান আসনের 
প্রায় সবগুলি মুসলিম-লীগ অধিকার করিলেন । 

১৯৪৬ সালে বসন্তকালে ভারতবর্ষের নৃতন শাসনব্যবস্থা।াক হহবে 
সে সম্বন্ধে ভারতীয় নেতৃবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একট! পরিকল্পন। 
স্থির করার জন্য তিনজন শ্রমিক মন্ত্রী ভারতে আসিলেন। এই 
$ক্যাবিন্ট-মিশন? ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে অনেক আলাপ-আলোচন! 
করিয়া ১৬ এপ্রিল তারিখে তাহাদের পরিকল্পনা প্রকাশ করেন। এই 
পরিকল্পনায় বিবিধ যুক্তি দেখাইয়া বলা হয় যে, পাকিস্তান অর্থাৎ জিন্না 
সাহেবের পরিকল্পনানুঘার়ী ভারত-বিভাগ, ব্রিটিশ গবর্মেন্ট সমর্থন করিতে 
পাবেন না। ভারতে একটি কেন্দ্রীয় গবর্মেপ্ট থাকা বাঞ্চনীয়, তবে 
তাহার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিবে ; মোট তিনটি বিষয় (চলাচল, 
দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি) তাহার হাতে থাকিবে, অন্যান্য কোনো 
ব্যাপারে কেন্দের কোনো ক্ষমতা থাকিবে না। সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতীয় 
প্রদেশগুলিকে তিনটি বিভাগে 65০600) ভাগ করা হইবে। 
“ক'-বিভাগে থাকিবে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলি, এ"-বিভাগে থাকিবে 
উত্তর-পশ্চিমের মুসলমানপ্রধান 'প্রদেশগুলি (সীমান্তপ্রদেশ, পঞ্জাব, 
সিন্ধু, বেলুচিস্তান) এবং গ"-বিভাগে থাকিবে বাংলা এবং আসাম । 
১৯৪৬ স্টলের প্রাদেশিক নির্বাচনে যেসমস্ত সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন 
তাহারা মিলিয়। গণপরিষদের সভ্য নির্বাচন করিবেন। ভারতের 
প্রতি দশ লক্ষ লোক পিছু একজন হিসাবে গণপরিষদের সভ্যসংখ্য। 
নির্ধারিত হইবে। বিভিন্ন বিভাগের পক্ষে নির্বাচিত জভ্যগণ 
মিলিত হইয়া কেন্দ্রীয় শাসনযন্্ব তৈরি করিবেন. তার পর প্রত্যেক 
বিভাগের সভ্যগণ আলাদা হইয়া নিজ" বিভাগের শাসনযন্ত্র (৪:০এ 
০0050109001) এবং বিভাগস্থ প্রদেশগুলির শাসনযন্ত্র তৈরি করিবেন। 


বিভক্ত ভারত ৮৫ 


ইহাই হইল ক্যাবনেট-মিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা । সঙ্গেসঙ্গে 
১৬ মে তারিখের বিবৃতিতে একথাঁও বল হইল যে, যতদিন না এই 
বিভিন্ন শাসনযন্ত্র তৈরি হইতেছে ততদ্দিন কেন্দ্রে দেশের প্রধান রাজনৈতিক- 
দল-সমধ্থিত একটি অন্তবর্তী (10:00) শাসনপরিষদ গঠিত হইবে । এই 
পরিকল্পনার ফলে মুসলিম-লীগ নামে পাকিস্তান না পাইলেও কার্ধত যে 
পাকিস্তান চাহিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণবূপে পাওয়ার পথ হইল। ১৯৪৫ 
সালে জিন্ন। সাহেব পাকিস্তানের যে চৌহদ্জে নির্দেশ করিয়াছিলেন 
তাহার মধ্যে শুধু সমগ্র পঞ্তাব এবং স্থধু বাঁংলা নয়, সমগ্র আসামও 
পড়িযাছিল। আসামে মুসলমানগণ সংখ্যাল্প, অতএব সুংখ্যাণ্ুরুর 
যুক্তি আসাম সম্বন্ধে খাটে না; তথাপি জিন্না সাহেব আসাম 'দাবি 
করিয়াছিলেন । ক্যাবিনে্ট-মিশনের পরিকল্পনায় গ”-বিভীগে আসামকে 
এমনভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়! হইল যে এই ছুই প্রদেশ 
মিলিয়া মুসলমানপ্রধান হওয়া "গ'-বিভাগের গণপরিষদে মুসলমান 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল; এই মুসলমান-সংখ্যাগুর পরিষদের হাতে শুধু বাংলা 
এবং আসামের বিভাগীয় শাসনযন্ব নয়, সঙ্গেসঙ্গে বাংলা এব আসাম 
প্রদেশের প্রাদেশিক শাসনযস্্ও গঠন করিবার ভার পড়িল। ইহাও 
বল! হইল যে, এই* গণপরিষদে সমস্ত ব্যাপারই সৌজান্তজি সংখ্যাধিক্যের 
ভোটে নির্ণীত হইবে । অতএব অধিকসংখ্যক আপসামবাসীর মতের 
বিরুদ্ধেও বিভাগীয় গণপরিষদের সংখ্যাগুরু মুলমানগণ বিভাগীয় এবং 
আসামের প্রাদেশিক শাসনযন্ব এমনভাবে গঠন করিয়া দিতে পারিবেন 
যাহাতে আসাম-প্রদেশের স্বার্থ বাঙালি মুসলমানের স্বার্থের নিকট 
কষগ্ন হয় এবং অঞ্চসাম মুসলিম লীগের হাতে, চলিয়া ঘায়। অবশ্য ক্যাবিনেট- 
মিশন-পরিকল্পনায় একথাও বলা হইয়াছে যে, শাসনযন্ত্র তৈরি হওয়ার 
পর প্রথম নির্বাচনে নির্বাচিত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদের অধিকসংখ্যক 
'সভ্য ভোটাধিক্যে সেই প্রদেশকে বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে 
পারিবে, কিন্তু শাসনযশ্ব তৈরির সময় এমন ব্যবস্থা, বিশেষ করিয়া 
আসামের ক্ষেত্রে, সম্ভব যাহাতে প্রথম নির্বাচনে এমন ভাবেই অধিকাংশ 

২২ আমামে মুঘলমান সংখ্যায় "হিন্দুর চেয়ে কম.। কিন্তু ভাষা! হিসাবে বাংলা- 





৮৬ বিভক্ত ভাঁরত 


সভ্য নির্বাচিত হইবে যে তাহারা বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবে' 
না। অন্তত এই ভয়ই আসাম্মবাসীগণ প্রকাশ করিলেন। বলা বাহুল্য 
গণপবিষদের নির্বাচন বথারীতি সম্প্রদায়ওয়ারি (অর্থাৎ মুললমান সভ্যগণ 
গণপরিষদের মুললমান সভ্য এবং হিন্দুগণ হিন্দুসভ্য নির্বাচিত করিবেন) 
হইয়াছে, অতএব "গ*বিভাগের মোট ৭* জন সভ্যের মধ্যে মুনলমান 
সভ্যই ৩৬ কন অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ ; ইহাদের প্রত্যেকেই লীগপন্থী এবং 
হিন্দু এবং মুসলমান ছুই স্বতন্ত্র নেশন:ভূক্ত, এই মতে দীক্ষিত। 

আসামপ্রদেশ এইজন্য গ্রথম হইতেই ক্যাবিনেট-মিশন-পরিকল্পনার 
বিভাগীয় অংশের বিরোৌধিতা করিযাছে। কৎগ্রেস ক্যাবিনেট-মিশন- 
পরিকল্পনীর ভাষার যে ব্যাখ্যা করিলেন মে মতে ইচ্ছা! হইলে প্রথম 
হইতেই বাংলাদেশের সঙ্গে এক বিভাগে এক মগণ্ডলীতে যুক্ত হইতে 
আসাম অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু ক্যাবিনেট-মিশনের ব্যাখ্য! 
অন্যরূপ হইল; প্রথমদিকে বাংলাদেশের সঙ্গে গ'" বিভাগে আসামের 
যোগ দিতেই হইবে, তবে হৃতন শাসনযন্ত্রমতে প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনের 
পর্‌আসাম বা অন্য যে-কোনো প্রদেশ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার 
ভোটাধিক্যে আপনাপন বিভাগ বা মগুলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে । 
কিন্ত প্রথমটা মগ্ডলীগঠন এবং এক বিভাগে যুক্ত হওয়া শ্বশ্তিক | 

ব্রিটিশ গবর্মেন্টের ব্যাখ্যা যাহাই হোক, কংগ্রেস নিজের ব্যাখ্যা- 
সমেত এই পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত গ্রহণ করিলেন। মুসলিম-লীগও 
ক্যাবিনেট-মিশনের পাকিস্তান সম্বন্ধে যুক্তি অগ্রাহ্য করিয়া, এই পরিকল্পনা- 
মতে তাহারা পাকিস্তান পাইবেন এই বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া ইহা গ্রহণ, 
করিলেন । “আবশ্তিক মণ্ডলীগঠন” (০0279015015 £705111776) সম্বন্ধে 
কংগ্রেসের ব্যাখায ছজিন্না সাহেব আপত্তি জানাইলেন এবং পণ্ডিত 
ভাষীর সংখ্যা অন্য যে-কোনো! ভাষায় লৌকের চেয়ে, এমনকি অসমিয়া ভাষীদের চেয়েও,. 
বেশি। অদমিয়ভাষীরা, কি'হিন্দু কি মুসলমান, ইহ! খুব ভালো! করিয়াই জানেন। 
তাই হ্ুপ্নাভ্যালি এবং আসামভ্যালির মধ্যে আসামে এত রেষারেষি। জিন্না সাহেবের, 
কল্যাণে হিন্দুমুমলমান-ভেদের আওতায় অন্য ভেদ-বোধ ঢাক! পড়িয়। গিয়াছে । 
আসামে ভাবাগত পৃথক-নির্বাচনের ব্যবস্থা করিলেই অসমিয়াভাধী অসমিয়ার! 
ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাল্প হইয়। যাইবেন। ইহা ছাড়। পার্বত্যজাতিও রহিয়াছে। 








বিভক্ত ভারত ৮৭ 


জওহুরলাল নেহরু গণপরিষদকে 3০%৪161£ অর্থাৎ নর্বম্যুকর্তা বলায়ও 
তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন। পরিকল্পনায় বলা হইয়াছিল যে 
গণপরিষদ যে শাদনযন্ত্র তৈরি করিবেন তাহা ব্রিটিশ গবর্ষেন্ট স্বীকার 
করিবেন দুইটি শর্তে__ একটি হইতেছে এই যে, শাসনযন্ত্রে সংখ্যাল্ল 
সম্প্রদায়ের রক্ষীকবচের সন্তোষজনক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে এবং দ্বিতীয়াটি 
হইতেছে এই যে, সামরিক ব্যাপারে ব্রিটিশের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া 
করিতে হইবে । এই ছুই ব্যাপারে গণপরিষদের ব্যবস্থার সঙ্গে ব্রিটিশ 
গবর্ষেণ্টের মতের 'মিল হইলেই গণপরিষদ যে শাসনযন্থই গঠন করুন-না| 
কেন (পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতেই হোক বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর 
গুপনিবেশিক স্থায়ত্বশাসনের ভিত্তিতেই হোক) ব্রিটিশ গবর্মেন্ট তাহাই 
স্বীকার করিয়া ভারত ত্যাগ করিবেন । 

ক্যাবিনেট-মিশনের অল্পমেয়াদী পরিকল্পনা-মতে যতদিন না শাসনযন্থ 
গঠিত হয় ততদিনের জন্য একটি শাসনপরিষদ-গঠনের ব্যবস্থা হইয়াছিল । 
কথা ছিল, যেসমন্ত দুল ক্যাবিনেট-মিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা 
গ্রহণ করিবেন তাহাদের লইয়াই এই মধ্যকালীন শাসনপরিষদ গঠিত 
হইবে। কংগ্রেস এই মধ্যকালীন শাসনপরিষদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য 
করিয়া শুধু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন, লীগ দীর্ঘমেয়াদী 
এবং ্বল্পমেয়াদী” পরিকল্পনা ছুইটিই গ্রহণ করিলেন । ফলে ভিন্না সাহেব 
আশা করিয়াছিলেন যে কংগ্রেসকে বাদ দিঘা লীগকে লইয়াই শাসন- 
পরিষদ গঠিত হইবে। কিন্তু কংগ্রেস দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ 


২৩ ১৬ জুন তারিখে মধ্যকালীন শাম়নপরিষদের সভ্যদের নামের তাঁলিকা-সম্বলিত 
যে সরকারি বিবৃত্তি বাহির হইয়াছিল তাহাতে তিনটি আপত্তিজনক নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল 
বলিয়া কংগ্রেস ইহ! অগ্রাহা করেন। প্রথমত, ইহাতে বর্ণহিন্দু “এবং মুসলমান আসনের 
সংখ্যা সমান রাখ! হইয়াছিল; দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে অধিকসংখ্যক মুলমান 
সভ্যের অমতে শাদনপরিষদ কিছু করিতে পারিবেন না; তৃতীয়ত, কংগ্রেসী সভ্য- 
মনোনয়নে কোনো কংগ্রেসী মুললমানকে মনোনীত করিবার অধিকার কংগ্রেসকে 
দেওয়া হইল না । অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয়, লীগবর্তৃক শাসনপরিষদে মুসলিমসভ্য 
মনোনয়নের বেলায় প্রাদেশিক নির্বাচনে পরাজিত হইয়াছেন এই যুক্তিতে সর্দার আবদুর 
বব নিশ তারের মমোনয়নে কংগ্রেসের আপত্তি খাটে নাই। 
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করায় কংগ্রেসকে বাদ দিয় মধ্যকালীন শাননপরিষদ গঠনে ব্রিটিশ 
গবর্ষেন্ট রাজি হইলেন না। এই ব্যাপারে ক্রুদ্ধ ক্ষু্ধ এবং অতিশয় 
বিরক্ত হইয়া, ব্রিটিশ গবর্ষেন্ট কংগ্রেস-তোষণ করিতে গিয়া মুসলমানদের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এই মত প্রকাশ করিয়া, পূর্বে-ষে লীগ 
ক্যাবিনেট-মিশন-পরিকল্পন] গ্রহণ করিঘাছিলেন জিন্না সাহ্বে তাহা নাকচ 
করিলেন । ২৯ জুলাই বোম্বাই শহরে লীগ-কাউন্মিলের সভায় এই 
মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইল, সঙ্গেসঙ্গে পাকিস্তানলাভের জন্ত 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (00150 £০61017) করিতে হইবে এই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করিয়া আর-একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হইল। লীগ-কাউন্সিল 
এয়াকিং কমিটিকে নির্দেশ দিলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য একটি 
কর্মপন্থা এবং পরিকল্পন| তৈরি কর! হোৌক। মুমলমানদিগকে ব্রিটিশ 
গবর্ষেন্টের দেওয়া খেতাব ত্যাগ করিবার নির্দেশ দিয়াও একটি প্রস্তাব 
গৃহীত হইল । ১৬ অগস্ট “সংগ্রাম-দিবস” (016০6 4000 10৪5) 
ঘোষণা২৪ করা হইল এবং সেই তাঁরিখে মুসলমানদের দেশব্যাপী হরতাল 
করিতে বল] হইল । 
শেষপধন্ত কংগ্রেস এবং অন্যান্য অ-মুসলমান সংখালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের 
প্রতিনিধি লইধা মধ্যকালীন (100710) গবর্ষেন্ট গঠিত হইল । ইতিমধ্যে 
১৬ অগস্ট শুক্রবার, “সংগ্রাম-দিবস*-পালন কলিকাতায় লুটপাট এবং নৃশংস 
হত্যাকাণ্ডে পর্ববসিত হইল । লীগ-মন্ত্রিসভ। “সংগ্রাম-দিবস” উপলক্ষে এ 
এখানে একটা কথ! বলা প্রয়োজন। জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে মুসলিম-লীগ 
ব্রিটিশ রাজপুকষ এবং ব্রিটিশ গবর্েন্টের সঙ্গে ভাব রাখিয়াই চলিয়াছে। মুখে 
ব্রিটিশবিরোধী কথা বলিয়াও লীগনেতৃবর্গ কাজে ব্রিটিশ গবশণরেন্টের বিরোধিতা করেন 
নাই, এমনকি 101506১০610) ঘোষণ! করিবার পরও নয়। এসম্বন্ষে বঙ্গদেশের 
ভূতপূর্ব গবর্নর স্যার রিচার্ড কেসী (51 [1015917 08565) তাহার 4 45%5021707 
গা, 17470-গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথ। বলিয়াছেন । সেই কথাটি এই : 
“[01)636 15 &, 015010700156 ৫1666767702 17 02 2৮00006 01 006 0০017676538 
202: ৪00 01 0176 0051110 1,52৮05 €০৬/8:03 1) 37101500-..,১0, 23৩ 
1৮] 1511171,58016 10661708 00 2 0210017) (21000 0৫6 21)01-13110151) 1261119£ 


11) 010০ 101555 2150 08 0176 10180601000, 30৮ 00216 15 70 £6210 50115£ 
হও 103 1001001109010779 ৪:£11890 03." 
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তারিখে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখিবার নির্দেশ 
দিয়াছিলেন। শুক্রবার সকালে সাতটার পূর্ব হইতেই কলিকাতায় দাঙ্গা 
বাধিয়া গেল। কি পরিমাণ বিদ্বেষের বিষ হিন্দু-মুদলমানের মনে এতদিনে 
সঞ্চিত হইয়াছে তাহার প্রথম প্রমাণ পাওয়া গেল কলিকাতায়। স্মরণ 
বাখিতে হইবে, জিন্ন! সাহেবের নৃতন রাজনীতি ভয় সন্দেহ এবং বিদ্বেষের 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত। জিন্না সাহেব ১৯৪০ সালের পর হইতে 
ক্রমাগত যাহ! বলিতেছেন তাহার মর্ঈীএই : কংগ্রেস বর্ণহিন্দুর প্রতিষ্ঠান, 
বর্ণহিন্দুরা মুসলমানদের শক্র, কংগ্রেস যে-স্বাধীনতা চাহিতেছে তাহ! 
হিন্দুদের স্বাধীনতা এবং সে-ম্বাধীনতা৷ মুসলমানদের সর্বনাশ করিবার 
স্বাধীনত। “মাত্র ; হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের কোনো সম্পর্ক নাই, তাহারা 
স্বতন্ত্র, তাই পাকিস্তান না পাইলে "মুসলমানের বাঁচিবার কোনো উপায় 
থাকিবে না। কংগ্রেদ ইভার বিরোধিতা করিতেছে, অতএব কংগ্রেস 
মুসলমানের শক্র | যদি ব্রিটিশও কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেয় তবে আমরা 
উভয়ের বিরুদ্ধে অহিংস সহিংস সর্বপ্রকারে লড়িব। ১৯৪৬ সালের 
প্রাদেশিক নির্বাচনের ঠিক পরেই ৮ এবং ৯ এপ্রিল তারিখে দিলিতে 
সমস্ত প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার নিবা চিত, লীগ-সভ্যদের, এক সম্মেলন 
হয়। ক্যাবিনেট-মিশনের মন্ত্রীত্রয় তখন দিভিতেই অবস্থান করিতেছিলেন। 
এই সম্মেলনে এক প্রস্তাবে অবিলম্বে স্বাধীন পাকিস্তান গঠনের দাবি গৃহীত 
হয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার মুসলিম- 
লীগ-সভ্যগণ (সংখ্যায় ৪৫০ জন) প্রত্যেককেই এই শপথ করিতে হয় 
যে তাহার আস্তবিক বিশ্বাস, একমাত্র পাকিস্তানই , মুসলমানজাতির 
নিরাপত্তা এবং মুক্তি দিতে পারে এবং পাকিস্তানলাভের জন্য লীগের 
নির্দেশে যে-কোনো বিপদ পরীক্ষা এবং ত্যাগম্বীকার করিতে তিনি 
প্রস্তত। সভায় যেসব বক্তৃতা হয় তাহা তাংপধমূলক । দুই-একটি নমুন। 
দেওয়া প্রয়োজন । বাংলাদেশের লীগ-নেতা সুরাব্ণী সাহেব বলিলেন, 
10172 00705716555 15 90201106 : বুয়া) ০0৮6] 100৮০] 00 05. 
ভ/০, 97911 5৮560 ৪1] 00095101010. ৬৮০ 51911 58001255 
172 1701851117)5.,.6152 05 006 001102, 500৩1 21005 2120 


৪১০ বিভক্ত ভারত 


80705 2100 6 91781] 121:0900006 21) 21:078560000। 11) 0106 
79106 0৫ [0101060. [17012.১ ৮ অর্থাৎ, “কংগ্রেস বলিতেছে : আমাদের 
হাতে ক্ষমতা দাও, আমরা বিপক্ষ দলকে খেদাইয়া দিব, মুললমানদের 
দাবাইয়। রাখিব; তোমাদের পুলিশ সৈন্যসামস্ত এবং অস্ত্রশস্ত্র আমাদের 
হাতে দাও, আমরা অখগুভারতের নামে কুরুক্ষেত্র বাধাইব।” সীমান্তের 
লীগ-নেতা আবছুল কোৌষায়ুম খান বলিলেন, “পেশোযার হইতে আসিবার 
সময় পথে ছাত্রগণ এবং থাকি ইউনিফর্ম-পরিহিত মুসলমান কর্মচারীগণ 
আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, রণযাত্রার আদেশ কবে দেওয়া হইবে 
(ভে)০1) 10010101705 0102 ০০] ০0176) | ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট যদি 
অথণ্ড হিন্দুস্থান স্থাপন করেন অথবা একটি গণপরিষদের ব্যবস্থা করেন 
তাহা হইলে মুদলমানগণ তরবারি কোষমুক্ত করিবেন (0511005 
ভ/1]] 11252 110 21660097656 00600 0815 000 00617 55/0109)1 
মুদলমানেরা হিন্দুদের আট শত বৎসর শাসন করিয়াছে, হিন্দুর তাহার 
প্রতিশোধ লইতে চায়; আমি আশা করি মুসপিমজাতি- ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 
আঘাত করিবে 05117) 026101) ড/1]] 5001155 5৬116015) 1” 
পঞ্জাবের লীগ-নেতা ফিরোজ খাঁ ন্তন বলেন,“যদি.ত্রিটিশ গবর্মেন্ট হিন্দুরাজ 
প্রতিষ্ঠা করেন তবে মুলমানগণ যাহা করিবে তাহাতে চেঙ্গিস খার কীতি 
জান হইয়। যাইবে 000০ 05560005010]. ৪170. 19৮০০ 0086 10৩ 
1৬0911105 ৮11] 00 11 0015 ০001005 ৮11] 00010600176 510905 
৮/1)86 01701701209 010) 1” 

হিন্দ-মসলমাঞনর সন্ন্ধকে বিদ্বেষের বিষে কলুষিত করিবার সমস্ত চেষ্টা 
সফল হইয়াছে । অশিঙ্ষিত মুসলমান-নগণের মনের উপর তাহাদের এই- 
সমস্ত গ্রচারকার্ষের কি ফল ফলিতেছে তাহা বিবেচনা করিবার 
মত দায়িতজ্ঞান লীগনেউবন্দ ঘেন”হারাইয়। বসিয়াছিলেন। সিন্ধু 
আইন এবং শঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী পীর গোলাম আপি গান লীগের 
২৯ জুলাই তারিখের বোগনঈ-প্রস্তাব সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন, 
“আমার বিশ্বাস আছে, লীগের ডাকে আমার মত লক্ষ লক্ষ মুসলমান, 
যুবক আমাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ট' 


বিভক্ত ভাঁরত ৯৬, 


বণক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে | যাহারা আমাদের বিরুদ্ধে যাইবে তাহাদের 
আমর! ধ্বংস করিয়া নিশ্চিহ করিয়া দিব (91911 ০০ 0650:0520. 2100 
8%:651:17)960 )1% সিন্ধুর অন্যতম নেতা পীর ইলাহিবক্ম বলিলেন, 


“ভ/1)০:285 ৪006 ৪ 1007)0167 52915 8£0, 006 73101051) 
ড/10]) 0176 1০10 0£177170005 1790. ৮7:651০0. 1:01 001 181005 
[07০ 1076001 0£ 11019) ৩. 1007, 01061206012, 91)911 5৪৮ 
55 2175০21)০6 0902 000) 01556 11050112 0০0ড/215 105 ০৬০1০ 
17)52105 0£ 580116100, 2700. আ1]] 6502131151) 081015081% 51060011£ 
0109090 2170 ৮11] 0)61511) 21710  [5600107 210. 100০- 


013061)06." অর্থাৎ “এক শত বৎসর পূর্বে হিন্দুর সাহায্যে ইংরেজেরা 
ভারতবর্ষ আমাদের হাত হইতে কাঁড়িয়া নিয়াছিল, অতএব আমরা 
এই উভয় শক্রর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করিব; আমরা সর্বপ্রকার 
ত্যাগ স্বীকার করিব এবং রক্তপাত দ্বারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়া 
স্বাধীনতা উপভোগ করিব।” সিন্ধুর লীগ পত্রিকা 'আল ওয়াহিদ" 
১৯৪৬ সালের ১ অগস্ট সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলিলেন, “হে মুসলিম 
যুবকগণ, হে পাকিস্তানবাহিনী, হে ইসলামের ভক্ত' যোদ্ধাগণ! উঠ 
শক্তি সংগ্রহ কর, সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হও এবং হিন্দু কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ 
সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার আগে সর্পসমান স্বদেশদ্রোহী 
মুসলমানদের (জাতীয়তাবাদী মুসলমান) ভুল পথ হইতে ফিরাইয়৷ 
আনিবার উপায় অবলম্বন কর -'.” | এই সময় সিন্ধুতে লীগ-মন্ত্রিসভ; 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধাহাদের হাতে শান্তি এবং শৃঙ্খলার ভার তাহারাই 
হিন্দুদের (এ প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যাক্পি) বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণ! করিয়া 
রক্তপাতের পথ দেখাইয়! মুসলমানদের প্রস্তুত হইতে বলিতেছিলেন । 
এমন চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় বিরল। জাম্প্রদায়িক বিদ্বেষু ছড়ানোর 
বিরুদ্ধে যথাথ আইন আছে, কিন্তু মূনলিম লীগের বিরুদ্ধে আইন-প্রয়োগ 
ব্রিটিশ গবর্নরদ্দের নিকট শাস্বসম্মত ছিল না বলিলে ভূল বলা হয় না। 

১৬, অগস্টের [01500 4১০00) [গর ঠিক পূর্বে কলিকাতা 
খাজা নাজিমুদ্দিন তাহার বক্তৃতায় মুনলমানগণ যে 'অহিংসায় বিশ্বাস 
করেন না, তাহ! জানাইয়। দিলেন । আইন এবং শৃঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত 
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স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী স্থরাবন্দি সাহেবও এই ভাষায়ই বক্তৃতা দিলেন এবং 
১৬ অগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা করিলেন। কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাঁসভা৷ 
ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন। কলিকাতা জিল! মুসলিম-লীগের 
সেক্রেটারি (তখন কলিকাতার মেয়র) মহম্মদ ওসমান সাহেব উদ্ৃতে 
এক পুস্তিকায় প্রচার করিলেন “এই রমজানের মাসে কাফেরের বিরুদ্ধে 
ইসলামের প্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হ্য, মুসলমানগণ কাঁফেরকে হত্যা 
করিবার সম্মতি পায় এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে । এই রমজানের সময় 
আমর! মক্কায় জয়লাভ করি এবং পৌত্তলিকদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দিই, 
এই মাসে ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আল্লার ইচ্ছা নিখিল ভারত 
মুললিম-লীগ স্থির করিযাছেন, এই পবিত্র মাসেই পাকিস্তান-প্রাপ্তির জন্য 
জেহাদ শুরু হইবে |” 

১৬ অগস্ট হরতাল করিবাঁব কথ! ছিল কিন্তু কাত তাঁত| চার দিন 
বাপী লুট গৃভদাহ এবং নরনারী ও শিশুহত্যায় পধবসিত হইল। শুধু 
হাজার হাজার হিন্দু কাফেব নয, হাজার হাজার মুসলমান ও দাক্গায 
প্রাণ দিলেন। উভঘ পক্ষে বিদ্বেষ এবং অমান্রষিকতা এমন চরমে 
উঠিয়াছিল যে বুদ্ধ শিশু এবং নারী কেহই বাদ যায় নাই। প্রথম 
তুইদিন পুলিশ ইভার নীরব দর্শক ছিল। শ্বেতাঙ্গ লাট সাঁভেব দাঁজিলিঙের 
শৈত্যে আরাম উপভোগ করিতেছিলেন, এবং প্রধানমন্ত্রী সুরাবদি 
সাতেবের অধীনস্থ পুলিশবাহিনী নিষ্কিয় ছিল। পরে সৈন্য আনাইয়া 
দাঙ্গার প্রকোপ কমানো! হইল বটে কিন্তু দীর্ঘ এক বৎসর ব্যাপিয়া কম 
বেশি দাঙ্গ। গ্রবং ভত্য| চলিয়াছে। 

কলিকাতার পরে অক্টোবর মানে নোয়াখালিতে এবং ত্রিপুরা জিলায় 
(নোয়াখালিতে হিন্দু-সংখ্যা শতকর। ২০ জনও নয়) ব্যাপকভাবে হিন্দুর 
সম্পত্তি লুট, ব্লপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, হিন্দু-নিধন, নারীহরণ এবং নির্যাতন 
চলিল। তাহারই প্রত্যুন্তর হিসাবে নোয়াখালির চেয়েও বেশি পরিমাণ 
ক্যাপকভাবে রা নুললমান-নিধন চলিল এবং আবার তাহারই 
প্রত্যুন্তরে পশ্চিম-পঞ্জাবে এবং সীমান্থপ্রদেশে বিহারের চেয়েও বেশি 
পরিমাণে হিন্দু এবং খিথ-নিধন চলিল । জিন্ন| সাহেব নিজেকে আবেগহীন 
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যুক্তিবাদী (০০10 7109060 10981019177) বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং 
ব্রিটিশ গবর্ষেন্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া লগ্নে গেলেন। গান্ধিজি 
“করিব অথবা মবিব” পণ করিয়া হিন্দু-মুসলমানে মিলন ঘটাইতে প্রথম 
নোয়াখালি তার পর বিহারে গেলেন এবং দাঙ্গা থামাইবার উদ্দেশ্টে 
অর্ধাশন স্বীকার করিলেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম-জনগণকে 
অনেক স্থলেই বলা হইয়াছিল পাকিন্তানে তাহাদের কোনো অভাব থাকিবে 
না, হিন্দুর জমিজমা ধনসম্পত্তি, এমনকি শ্রীলোকও তাহাদের হাতেই' 
আসিবে। শুধু ধর্মজাত বিদ্বেষ নয়, অর্থনৈতিক বিদ্বেষ এবং অর্থ 
নৈতিক লাভের আশা! দেখাইয়া পাকিস্তানের জন্য সৈন্যসংগ্রহ 
চলিল। লীগের হিন্দু-বিছেষের পাণ্টা জবাব দিতে চাহিলেন হিন্দু- 
মহাসভা। এই ছুই চরমপন্থী দলের মাঝখানে পড়িযা কংগ্রেসের ছূর্দশা 
হইল। মুসলমানের! কংগ্রেসকে মুদলমানের শত্রু বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে 
জেহাদ চালাইলেন আবার হিন্দুমহাসভা কংগ্রেসকে হিন্দুর শত্রু বলিয়া 
সমালোচনা করিতে লাগিলেন । সমস্ত দেশ দুইটি যুধ্যমান দলে পরিণত 
হইতে লাগিল। একপক্ষে হিংসা এবং বিদ্বেষ প্রচার অন্যপক্ষে প্রীতির 
সঞ্চার করে না । তাই মুললিম-লীগ ধখনই আস্ফালন করিয়াছেন হিন্দু- 
মহাসভা-বাজনীতি তখনই, জোর বাড়িয়াছে। লীগ-রাজনীতির নিন্দা 
এবং বিরোধিতা করিয়াও সম্প্রদায়দ্ধয়ের মধ্যে প্রীতিসঞ্চারের চেষ্টার 
দায়টা একমাত্র কংগ্রেসই স্বীকার করিয়াছে । দীঙ্গীমূলক রাজনীতির 
প্রকোপে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কঠরোধ হইয়াছিল এবং তীহারা 
সাম্প্রদায়িক হিন্দু এবং সাম্প্রদায়িক মুদলমীন উভয়ের হাতেই মার 
খাইলেন। 

গণপরিষদের নির্বাচন হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু নির্বাচিত লীগ-সভ্যগণ 
গণপরিষদে যোগ দিলেন না । জিন্ন সাহেব বলিলেন, তিনি ভারতীয় নন। 
২ সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস অন্যান্য সংখ্যালঘু-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি 
হইয়া ম্ধ্যকাঁলীন গবর্ষেন্ট গঠন করিলেন, মুনলিম-লীগ প্রথমটা! দূরে 
রহিল। পরে বড়লাটের এবং কখগ্রেস-পক্ষে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে জিন্না 
সাহেবের আলাপ চলিল কিন্তু মিটমাট হওয়ার পূর্বেই বড়লাট অক্টোবর 
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মাসের মাঝামাঝি পণ্ডিতজিকে জানাইলেন যে মুসলিম-লীগ পাঁচ জন 
প্রতিনিধিকে মধ্যকালীন গবর্মেণ্ে মনোনীত করিতে রাজি হইয়াছেন । 
লীগ শাসনপরিষদে যোগ দিল। বডলাট পণ্ডিতর্জিকে জানাইলেন যে, 
মধ্যকালীন গবর্ষেন্টে যোগ দিবার সময় লীগ এই আশ্বাস দিয়াছেন 
যে গণপরিষদে লীগ-সভাগণ যোগ দিবেন | ছুঃখের বিষয়, লীগ ক্যাবিনেটে 
যোগদান করিয়াও শুধু যে যুক্তভাবে কাঁজ করে নাই তাহা নয়, 
শীসনপরিষদকে যুক্তদীয্রিত্বসম্পন্ন 'ক্যাবিনেট" বলিতেই আপত্তি জানাইয়াছে 
এব গণপরিষদেও যোগ দেয় মাই। জিন্না সাহেব বডলাটকে 
এ বিষঘে কোনো আশ্বাস দিয়াছেন একথা অস্বীকার করেন; 
বডলাট ৪ এ বিষবে লিখিত কোনো প্রমাণ দিতে পারিলেন না। তখন 
কংগেস ব্রিটিশ গবর্ষেণ্টের নিকট শাসনপরিষদ হইতে এই অনৈক্যের 
হেতু দূর করিবার দাবি জ্ঞাপন করিলেন। দীর্ঘমেঘাদী পরিকল্পনা 
ধাহাঁরা গ্রহণ না! করিবেন তাহাদের মধ্যকালীন গবর্মেপ্টে স্থান হইবে 
না ইহাই কথা ছিল, কিন্তু গণপরিষদে যোগ না দিবাও লীগ মধ্যকালীন 
শাসনপরিষদে প্রবেশ করিয়া তাহা ঘকড়াইর। রৃহিলেন এবং পরিষদে 
এক্যের বিদ্ব ঘটাইতে লাগিলেন। তীহার! বলিতে লাগিলেন যেহেতু 
আবশ্তিক মগুডলী-গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেস ক্যাবিনেট-মিশনের ব্যাখ্যা 
গ্রহণ করে নাই, অতএব কংগ্রেস দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা যথাযথভাবে 
গ্রহণ করে নাই । কাজেই গণপবিষদে যোগ না দেওয়ায় লীগের যদি 
মধ্যকালীন গবর্ষেন্টে থাকিবার অধিকার না থাকে তাহা হইলে 
কংগ্রেসেরও মধ্যকালীন গবর্মেশ্টে থাকিবার কোনে। অধিকার নাই। 
ইতিপূর্বে কখগ্রেসকে বাদ দিয়া শুধু লীগকে লইয়া মধ্যকালীন গবর্মেন্ট 
গঠনে ব্রিটিশ গবর্ষে্ট রাজি ন। হওয়ার ফলেই বোশ্াইয়ে জুলাই 
মাসে লীগ ক্যাবিনেট-মিশন-পরিকল্পন! অগ্রাহ করে। তার পর জিন্ন। 
একবার বলিয়াছিলেন যে ব্রিটিশ গবর্ষেন্ট ভারতীয় নেতাদের লইয়া 
লগুনে একটা গোলটেবিল-বৈঠকে আবার আলাপ-আলোচনা চালাইতে 
পারেন। লীগ মধ্যকালীন গবর্ষেন্টে যোগদান করিয়াও যখন গণ- 
পরিষদ বর্জন করিয়া চলিল এবং কংগ্রেস এই অসংগত আচরণের বিরুদ্ধে 
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প্রতিবাদ জানাইল তখন ব্রিটিশ-গবর্ষেন্ট কংগ্রেস লীগ এবং শিখ 
ইনেতাদের লণ্ডনে আমন্ত্রণ করেন । সেখানে আলাপ-আলোচনার পর ৬ 
ডিসেম্বর তারিখে ব্রিটিশ-গবর্ষেন্টের এক বিবুতি বাহির হয় এবং এই 
বিবৃতিতে মগ্ডলীগঠন-ব্যাপার যে প্রথমটা প্রত্যেক প্রদেশের পক্ষে 
আবশ্তিক ব্রিটিশ-গবর্ষেন্টের এই ব্যাখ্যার পুনরাবৃত্তি করা হয়। 
অবশেষে কংগ্রেস ৬ ডিসেম্বরের এই বিবৃতি "গ্রহণ করেন, কিন্তু জিন্না 
সাহেবের গণপরিষদে যোগদাঁন করিবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। 
তিনি মুসলমানদের জন্য ভিন্ন গণপরিষদ দাবি করেন। 

ইতিমধ্যে সিন্ধুপ্রদেশে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর যে লীগ-মন্ত্রিসভা 
গঠিত হইয়াছিল তাহার অবস্থ টলটলায়মান হইয়াও ব্রিটিশ গবর্নরের 
কুপায় গদিচাত হয় নাই, পরিষদে বিরুদ্ধপক্ষের (জাতীয়তাবাদী মুসলমান, 
কংগ্রেস ইত্যাদি) ভোটাধিকা স্পষ্ট হওয়ার পরও গবর্নর মন্ত্রিসভা 
ভাঙিয়। না দিয়া পরিষদ ভাঙিয়া দিলেন এবং আবার সাধারণ নির্বাচনের 
ব্যবস্থা হইল। জিন্াা সাহেব স্বয়ং করাচিতে গিয়া নির্বাচনের তদ্দির 
করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে কলিকাতা নোয়াখালি এবং বিহার হিন্দু 
মুসলমানের রক্তে হোরী খেলিয়াছে, সাম্প্রদায়িকতার নেশায় সাধারণ 
লোক উন্মাদপ্রায় হইয়াছে । ইহার উপর যখন ইসলামের জিগির তোলা 
হইল তখন সিন্ধুতে মুনলিম-লীগ অনার়াসে আগের চেষেও বেশি সংখ্যক 
আসন অধিকার করিল। ফলে সিন্ধুতে যে লীগ-মন্ত্রিসভা ' পুন:স্থাপিত 
হইল তাহা! আর হুর্বল রহিল না। 

বাকি রহিল পঞ্জাব এবং সীমান্ত-প্রদ্েশ। পঞ্জাবে লীগ যথেষ্ট 
ভোট পাইয়! এবং মালিক থিজির হায়াৎ খাঁর ইউনিয়নিন্ট দলকে 
হারাইয়াও মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারে নাই ; মালিক খিজির হায়াৎ খার 
নেতৃত্বে কগ্রেসশিখ-ইউনিয়নিস্টের যুক্তমন্ত্রিসভ। গঠিত হইল, লীগ 
বিরুদ্ধপক্ষে রহিল। স্থযোগ বুঝিয়া ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমভাগে পঞ্জাবে 
লীগ এক আইন-অমান্য-আন্দোলন শুরু করিয়া দিল; এই আন্দোলনের 
হেতু এই যে, পঞ্ভাবের যুক্তমন্ত্রিসভা মুসলিম-লীগ জাতীয় বাহিনী 
€ট091105 80018] 0981) এবং হিন্দুদের রাষ্্রীয় ব্বয়ংসেবক সঙ্ 


৯৬ . বিভক্ত ভারত 


উভয় প্রতিষ্ঠানকেই এই সময়ে বেআইনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই 
আন্দোলনের উদ্দেশ্ঠ যুক্তমন্ত্রিসভার ধ্বংস করিয়া লীগ-মন্ত্রিসভা-স্থাপন ।২৪ 
সীমান্তে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা বেশ শক্তিশালী ছিল, তাহার বিরুদ্ধেও 
আন্দোলন চলিল। 

১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ গবর্ষেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ 
বিবৃতিতে জানাইলেন যে, যাহাই ঘটুব-না কেন, ১৯৪৮সাঁলের জুন মাসের 
মধ্যেই তাহারা ভারতীয়দের হাতে ক্ষমত। অর্পণ করিয়া ভারত পরিত্যাগ 
করিবেন । যদি গণপরিষদ ভারতের প্রধান দলগুলির সহযোগিতায় 
কোনে শাসনযন্ত্র ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধো তৈরি না করিতে পারে 
তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ষে্ট কাহার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করিবেন 
তাহা বিচার করিবেন । হয় সমস্ত ক্ষমতা কোনো কেন্দ্রীয় গবর্মেন্টের 
হাতে, নতুবা কোনো-কোনো প্রদেশে বর্তমান প্রাদেশিক গবর্মেন্টের 
হাতে অর্পণ করিবেন ; অথবা যাহাতে ভারতের মঙ্গল হয এমন-কোনো 
তৃতীয় উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন; এই বিবৃতিতে একথাও বলা 
হইল যে লর্ড ওয়াভেল বড়লাটের কার্ধভার হইতে বিদায় লইবেন এবং 
তৎস্থলে মার্চ মাস হইতে লর্ড মাউণ্টব্যাটেন আপিবেন এবং ক্ষমতা 
হস্তান্তর পযন্ত ভারতে বডলাট থাকিবেন । 

এই ঘোঁষণাফ়কংগ্রেস এবং লীগ উভয়েই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন | 
উৎরেজের ভারত-ত্যাগ-কার্ধটি এইবার অবশ্যস্তাবী হইল এইকথ! মনে 
কবিয়৷ কংগ্রেস এই ঘোষণাকে অভিনন্দিত করিলেন, লীগও জানিলেন ষে 
একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাঁতে বর্তমান অবস্থায় কিছুতেই ক্ষমতা 
অপিত হইবে না । অতএব যে-যে প্রদেশে লীগ-মন্ত্রিদভ1 বিদ্যমান সেইসমন্ত 
প্রদেশের গবর্ষেন্টের হাতে পৃথকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হইবে এবং 
তাহারা কেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া যাইবে। এই ঘোষণার সময় বাংলা, 
এবং দিন্ধতে লীগ-মস্ত্রিসভা ছিল; কাজেই এই ছুই প্রদেশ সম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত থাকিয়া অন্য দুইটি ম্সলিমপ্রধান অ-লীগ প্রদেশে (সীমাস্ত- 

২৫ মুসলিম জাতীয় বাহিনীর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়। নেওয়ার পরও আন্দোলন: 
খামানে। হয় নাই। 


বিভক্ত ভারত ৯৭ 


প্রদেশে এবং পঞ্জাব) কেমন করিয়া কত শীদ্ব লীগ-মন্ত্রিসভা গঠন 
কর! যায় সেই চেষ্টায় লীগ পঞ্জাবে ফেব্রুয়ারির প্রথমভাগে ইতিমধ্যেই যে 
আন্দোলন আবস্ত করিয়াছিল তাহ তীব্রতর করিয়া তুলিল এবং সীমাস্ত- 
প্রদেশেও জোর আন্দোলন শুরু হইল। 

মার্চমাসের প্রথম সপ্তাহেই পঞ্জাবে কংগ্রেস-লীগ-ইউনিয়নিস্ট যুক্ত- 
মন্ত্রিসভার ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থাকা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী মালিক খিজির হাঁয়াৎ 
খা হঠাৎ সহকর্মীদের পরমর্শ না লইযাই পদত্যাগ করেন; তাহার মতে 
২০ ফেব্রুয়ারির ঘোষণায় যে নুতন পরিস্থিতি উপস্থিত হইয়াছে 
তাহাতে তাহার পদত্যাগ প্রয়োজন হইয়াছে । এই পদত্যাগের ফলে 
যুক্তম্ত্রিসভা ভাঙিয়! গেল, কিন্তু ব্যবস্থাপক সভা সমর্থকের সংখ্যা 
যথোপযুক্ত না হওয়ায় লীগ-মন্ত্রিসভা-গঠন সম্ভব হইল না। ভারতশাসন- 
আইনের ৯৩ ধার! প্রয়োগ করিয়! গবর্নর নিজের হাতে শাসনভার লইলেন 
এবং শীত্রই পঞ্তাবেও দাঙ্গা বাধ্যা গেল। 

১১ মার্চ তারিখের একটি বিবৃতিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস- 
পার্টির ডেপুটি লীডার দেওয়ান চমনলাল প্রকাশ করিলেন যে প্রধানমন্ত্রী 
মালিক খিজির হাঁয়াৎ খা তাহার সহমন্ত্রীদের নিকট বলিয়াছেন যে, গবর্নর 
কিছুকাল যাবৎ তাহাকে যুক্তমন্ত্রিসভ! ভাতিয়! দিয়া মুসলিম-লীগে যোগদান 
করিতে-ন্িতেছেন এবং গবনরের এই পীড়াগীড়িই তীহার পদত্যাগের 
একমাত্র কারণ। “্পৃবেৰ দাঙ্গার সম্বন্ধে তিনি বলেন যে গবর্ণরই 
মন্ত্রীদের বলিয়াছেন যে মুসলিম জাতীয় বাহিনীকে (10511) 26002] 
98819) পুলিশের পোশাক পরিয়া রাইফেল হাতে লইয়া লাহোরে ঘুরিয়া 
বেডাইতে দেখা গিয়াছে । লীগ চৌত্রিশ দিন যাবৎ যে আন্দোলন 
চালাইয়াছে তাহ! থামাইবার জন্য পুলিশ একবারও গুলি ছোড়ে নাই; 
লীগের প্রতি পুলিশের এই দুর্বলতার প্রতি দেওয়ান চমনলাল তাহার 
বিবৃতিতে স্কলের দৃষ্টি আকর্ষণ কবেন। 

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ভারতে আসিয়া প্রথমে অখগণ্ুভারতের 
ভিত্তিতে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে কি না সে সন্বদ্ধে নেতাদের সঙ্গে 
আলাপ চালাইলেন, কিন্তু জিন্রা সাহেব তীহার মতামত বদলাইলেন ন|। 

রশ 


৯৮ বিভক্ত ভারত 


এদিকে পঞ্জাবে এবং বাংলাদেশে প্রদেশ ভাগ করিবার আন্দোলন 
আরম্ত হইয়া গেল। দশ বৎসরের মুমলিম-লীগ মন্ত্রিত্বের ফলে বাংলা- 
দেশে সাম্প্রদায়িকতার: প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছিল। সাম্প্রদায়িক 
বিদ্বেষ প্রচারই লীগের প্রধান কার্ষে পরিণত হইয়াছিল"! এই'দশ বৎসরে 
বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি! প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; সরকারি 
কর্মচারীদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতা অক্ষমতা এবং মিথ্যাচারের বিষ 
এমনভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে শাসনব্যবস্থার উপর হইতে সফলের 
আস্থা চলিয়া গিয়াছে । যদি বাংলাদেশ পাকিস্তানে বার তাহা হইলে 
এই প্রদেশের যে অংশ হিন্দুপ্রধান তাহাকে হিন্দুসংখ্যাগৰিষ্ঠতার দোহাই 
দিয়া একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করিলে অন্তত হিন্দুপ্রধান বঙ্গ 
সাম্প্রদায়িকতা-দৌষ-বজিত হইয়! ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তভূক্ত হইতে 
পারে এই আশায় হিন্দুপক্ষ হইতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন আরম্ত হইল। 
একচলিশ বংসর পূর্বে যাহারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইযাছিলেন 
তীহারাই ১৯৪৭ সালে বঙ্গভঙ্গ দাবি করিলেন। ইহাকে অদৃষ্টেন 
পরিহাসও বলা যার, আবার ব্রিটিশ কুটনীতির তুলনায় ভারতীয়. নেতাদের 
কূটনৈতিক অক্ষমতাও বল! চলে | বর্তমান পরিস্থিতিতে সমগ্র বাংলা- 
দেশ ভারতীয় ইউনিয়ন বা পাকিস্তান ইউনিয়ন কোনোটিরই অন্তুক্ত 
না হইয়া উভয় হইতেই বিচ্ছিন্ন হইয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন হৌক, এই মর্মে 
শ্রীযুক্ত শরংচন্দ্র বস্থ মহাশয়ও একটা আন্দোলন শুরু করিলেন, কিন্ত 
তাভা দানা বাঁধিতে পারিল না এবং তাহাতে কিছু ফল হইল না। লর্ড 
মাউণ্টব্যাটেন কংগ্রেস এবং লীগ নেতৃবুন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা 
করিয়। ভারত-বিভাগের ভিত্তিতেই সমস্যার সমাধান করিতে চাহিলেন। 
তদন্তসাধে ১৯৪৭ সালের ৩ জুন রেডিওযোৌগে মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনা 
এবং তাহাতে কংগ্রেদ লীগ এবং শিখাদের সম্মতি জানাইয়া দেওয়া হইল । 
এই পরিকল্পনা-মতে ব্রিটিশ গবর্ষেন্ট ১৯৪৮ সালের পূর্বেই ভারতের 
কর্তৃত্ব ত্যাগ করিবেন জানাইলেন ; স্থির হইল, ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট 
তারিখে ভারতবর্ষ দুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়নে পরিণত হইবে, ভারত 
হইতে বিচ্ছিন্ন অংশের জন্য দ্বিতীয আর-একটি গণপরিষদ বসিবে । 


বিভক্ত ভারত ৯৯ 


প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গদেশের মুসলিমপ্রধান জেলার সভ্যগণ একত্র 
হ্ইয়। এক সভার এবং হিন্দপ্রধান জেলাগুলির সভাগণ একত্র হইয়া আর- 
এক সভায় স্থির করিবেন বঙ্গদেশ বিভক্ত হইবে কি না। উভয সভাই 
অবিভক্ত ঝ্ চাহিতে পারে এই সম্ভাবনার জনা আগে হইতেই ছুঈ 
সভার সভ্যগণ একসঙ্গে বসিয়! স্থির করিতে পারেন, অবিভক্ত বঙ্গের 
সিদ্ধান্ত হইলে তাহা কোন্‌ গণপরিষদে যোগদান করিবে । বে-কোনো 
একটি সভা যদি বঙ্গবিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহা হইলেই বঙ্গ- 
বিভাগ সম্পন্ন হইবে এবং সেজন্য একটি সীমানা-কমিশন বসিবে। 
পঞ্জাব সম্বন্ধে এই ব্যবস্থাই ঘোষিত হইল। ' আসামের মুসলমান- 
প্রধান শ্রীহট্র জিলায় (যদি বঙ্গবিভাগই স্থির হয) এবং উত্তর-পশ্চিম- 
সীমান্তপ্রদেশে (কংগ্রেস প্রদেশ) গণভোট লওয়। হইবে, সেখানকার 
জনগণ পাকিস্তান বা ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তভূক্ত হইতে চায় 
গণভোটে তাহাই স্থির হইবে । সীমান্তে কংগ্রেস-নেতার! এই ব্যবস্থার 
ঘোরতর আপত্তি করিলেন, তীহারা বলিলেন গণভোটে সীমান্তের 
অধিবাসীদের স্বাধীন পাঠানিস্কান অথবা পাকিস্তান এই ছুইটির মধ্যে 
একটি বাছিতে বল! হউক, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ষেন্ট তাহাতে সন্মত হইলেন 
না। সীমান্তের খুদ্রাই খিদমত্গারগণ (প্রাদেশিক নির্বাচনে ইহারাই 
বেশি ভোট পাইয়! নির্বাচনে জিতিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের নামে 
মন্ত্রিত্ব গঠন করিয়াছিলেন) গণভোট বর্জন করিলেন । গণভোটের 
ফলে শ্রীহট জিলা এবং সীমান্তপ্রদেশ পাকিস্তানের অন্তভূক্ত হইল। 
তখন সিন্ধু, সীমান্তপ্রাদেশ, বেলুচিস্থান, পশ্চিম-পঞ্জার, এবং শ্রীহট্র-সহ 
পূর্ববঙ্গ লইয়৷ পাকিস্তান গ্রঠিত হইল, ব্রিটিশ-ভারতবর্ষের বাকি অংশ 
ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তভূন্ত হইল। বঙ্গ এবং পঞ্জাব-বিভাগের 
সীমান] নিদেশ করিবার'জনা একজন ইংরেজ আইনজীবির সভাপতিত্বে 
সীমানা-কমিশন বসিল এবং সভ্যদের মতানৈক্য হওয়ায় বিদেশী সভাপতির 
রায় বহাল রহিল। সৈন্যবিভাগ এবং রাজকর্মচারিদের মধ্যে বেশিনু 
ভাগ-ক্ষেত্রে মূঘলমানগণ পাকিস্তানে এবং হিন্দুগণ ভারতীয় ইউনিয়নে 
চাকরি স্বীকার করিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট তারিখে যুগপৎ 


১৪৩ বিভক্ত ভারত 


ভারত বিভক্ত হইল এবং ভারতীয় ইউনিয়ন ও পাকিস্তান ডোমিনিয়ান 
ছুইটি অংশ স্বাধীনতা লাভ করিল। 

জিন্না সাহেব পাকিস্তান চাহিয়াছিলেন, খগ্ডিতভাবে তাহা! পাইলেন । 
ফলে ভারতের মুসলমান-সম্প্রদীয় প্রীয় সমান ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া 
গেলেন । যে-অর্ধেক ভারতীয় ইউনিয়নে রহিলেন তাহাদের পাকিস্তানি 
মুসলমানের তরঙ্গে রীজনৈতিক এঁক্য রহিলনা। তাহার! যে পাকিস্তানে গিয়৷ 
বসবাস করিতে পারিবেন তাহাব সম্ভাবনাও রহিল না, কেননা সংখ্যায় 
তীহারা প্রায় পাচ কোটি এবং পাকিস্তানে স্থান সংকীর্ণ। স্বতন্ত্র মুসলিম 
স্টেট করিতে গিয়। ভারতীয় মুদলিম-সমাজ দ্বিধাবিভক্ত, অতএব দুর্বল, 
হইলেন। এঁক্যবদ্ধ, অতএব শক্তিশালী, ভারতে প্রায় দশ কোটি মুসলমানের 
চেষ্টার ফলে শুধু ভারতীয মুসলমানের নয় পৃথিবীর মুসলমানের শক্তি বৃদ্ধি 
হইত, প্যালেন্টাইনের আরবদের সাহায্য হইত এবং মিশর ও স্থদানের 
একোর আন্দোলনে জোর বাড়িত। ভারত-বিভাগের ফলে পাকিস্তান এবং 
ভারতীয় ইউনিয়ন উভয়েই দুর্বল হইতে বাধ্য ; বর্তমান জাতীয় এবং 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উভযের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বাধিবারু সম্ভাবনা 
প্রচুর । সাম্প্রদায়িক সমস্যার ইহার ফলে সমাধান হইবে না। কিঞ্চিদধিক 
দেড কোটি হিন্দুকে “জামিন? (11950856) রাখিয়। কিঞ্জিদধিক সাড়ে চার 
কোটি মুসলমানের ধন-প্রাণ-মান লইয়! জিন্না সাহেব ছিনিমিনি খেলিলেন । 
জামিনের থিওরি জিন্না সাহেবের আমদানি ; কিন্তু রাম উপ্টা বুঝিয়াছে, 
যাভাকে জামিন রাখাতইয়াছে তাহার প্রাণের মূল্য হিংসায় উন্মত্ত জনগণের 
কাছে কিছুই নয়। তাই নোয়াখালিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুকে মারিবার 
সময় মুললমানগণ বিহারের সংখ্যালিষ্ঠ মুসলমানদের কথা ভাবে নাই 3 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাও ঠিক তাহাই করিয়াছে। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ 
তাহার ভাগ্যবিধাতাই জানেন কিন্তু ইহা স্থিরনিশ্চয় যে পাকিত্ঠানেব 
ভৃতপূর্ব সমর্থক এবং পরবর্তীকালে কঠোর সমালোচক ডাক্তার সৈয়দ 
আবদুল লতিফের ভবিষ্যদ্বীণী বর্ণে বর্ণে সত্য : “--0810015]]5 1 
(12510150217) 11] 01621 006 70512): 01210010181 01 
70901019725 1৮01. 011)91) 021]5 10 0610102106া)0]5 1069 


বিভক্ত ভারত ১০১ 


95€ড$61৪] 1151025.” অর্থাৎ “সংস্কৃতিব দিক দিয়া পাকিস্তানের ফলে 
মুদলিম-সমাজ স্থায়ীভাবে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া যাইবে ।” ভাক্তর 
ইকবাল, যিনি ১৯৩০ সালে পাঁকিস্তান-আদর্শের কথা সর্বপ্রথম লীগের 
সভায় তুলিয়াছেন, টমসন সাহেবের কাছে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন 
ঈতিপূর্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে । তীহার ভবিম্তদ্বাণীও অন্তত 
অংশত সত্য প্রমাণিত হইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, 
পাকিস্তান ব্রিটিশ গবর্মেন্টের, হিন্দু-সম্প্রদায়ের এবং মুসলমীন-সম্প্রদায়ের 
সবনাশ সাধন করিবে । বর্তমানে পাকিস্তানে হিন্দুর সংখ্যা দেড় 
কোটির মত হইবে, ত্রিশ কোটি হিন্দুব মন্যে দেড় কোটি বিপুল সংখ্যা 
নয়; কিন্তু ভারতের প্রায় দলা কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় পাচ কোটি 
মুললমানই ভারতীয় ইউনিয়নেব অধিবাসী । পাকিস্তান হওয়ায় যদি 
সর্বনাশ স্থচিত হয় তবে তাহ। হিন্দুর চেয়েও মুসলমানের পক্ষেই বিশেষ 
ভাবে স্ুচিত হইবে, এইকথাটা বুঝিতে ভারতীয় ইউনিয়নের 
মুসলমানদের বিলম্ব হওয়ার কোনে হেতু নাই । অথচ ইহাই অদৃষ্টের 
পরিহাস যে, ইহারাই পাকিন্তান-আন্দোলনের নেতৃত্ব করিয়াছেন, 
বলিয়াছেন, “পাকিস্তানের জন্য আমরা সাড়ে চার কোটি মুলমান 
কোরবানি" হইব।” পৃথিবীর সাড়ে চার কোটি লোক, হিন্দুই হোক 
বা মুনলমানই হোক, স্বেচ্ছায় প্রাণ বলি দিতে প্রস্তত থাকিলে ভারতে 
পাকিস্তান কেন সারা পৃথিবীতে ব্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এই সহজ 
কথাট। তীহাবরা তুলিয়া বসিয়াছিলেন । হয়তো অতীতের অপরিণাম- 
দর্নিতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে ইহারাই একদিন পাকিস্তান এবং ভারতীয় 
ইউনিযনের সংযোগ-স্থাপনের চেষ্টা করিবেন। অন্তত ভারতবর্ষ 
তাহার উজ্ভ্রল ভবিষ্যৎ সেদিনই রচনা করিতে পাবিবে যেদিন 
ধর্মসম্প্রদায়গত ভেদ ভুলিয়া ছুই ভারত এক হইবে। ভারতীয় 
ইউনিয়নেব কর্ণধারগণ পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতীয় 
ইউনিয়নকে হিন্দুরাষ্টর না করিয়া যদি ইউনিয়নবাসী হিন্দু এবং 
মুসলমানকে তাহাদের ধর্মসম্প্রদায়গত ন্বাতন্ত্ের চেতন। ভুলাইয়া 
রাজনৈতিক দেশপ্রেমে এক ভারতীয় কবিয়া গড়িযা তুলিতে পারেন তাহা 


১০২ বিভক্ত ভারত 


হইলেই এক্যবদ্ধ ভারতের গোড়াপত্তন হইবে, খণ্ড ছিন্ত্ বিক্ষিপ্ত ভারত 
এক হইবার মন্ত্রলাভ করিবে এবং ক্বির স্বপ্ন সফল হইবে : 


“আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম পুরব 
দক্ষিণে ও বামে 

একত্রে করুক ভোগ একসাথে একটি গৌরব 
এক পুণ্য নামে ।” 


প্রকাশক জ্রীপুলিনবিহারী লেন 
বিশ্বভারতী, ৬৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাত। 


মুদ্রাকর শ্রীগোপালচন্দ্র রায় 
নাভান শ্রিষ্টিং ওআর্কস্‌ লিমিটেড 
পৈ-১৬ গণেশচন্ত্র আভিনিউ, কলিকাত। 


মূল্য আট আন! 


সংখাপন 
পৃ ছত্র  অশ্তদ্ধ শুদ্ধ 
১৯... ১. 'বলকান-ুদ্ধে' ইতালির বলকান-যুদ্ধে এবং তপূর্বে ইতালির 


ত ৪ ৩৩৩ ৩৩.৩ 

টা সই এক বৎসর দশ বংসর 

৬৫ ৯ বড় শক্র। মুলযনদের . বড শক্র, মুসলমানাদেব 
৭৫ ২৭ ৭ অগস্ট ৭-৮ তাগস্ট 

১ রা নেতা । এবং নেতা এবং 

৮২. ১৫  সমুলিম মুনলিম 

৮৪. ১১ ১৬ এপ্রিল ১৬মে 


৮৫ ৮. খুবং ধু বাংল এবং বাংলা 


